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6 
বাঙলা! সাহিত্য ও সাময়িক পত্রিকার ইতিহাসে বিদ্যাসাগরের দৌহিত্র 
স্থরেশচন্দ্র সমাজপতি প্রতিষ্ঠিত ও সম্পাদিত “সাহিত্য” পত্রিকা এক অনন্ত ও 
অবিশ্মরণীষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল | বৈশাখ, ১২৯৭ (এপ্রিল, ১৮৯০ ) সালে 
এই পত্রিকা প্রথম প্রচারিত হয, আব অস্তিম সংখ্য! প্রচারিত হয় বৈশাখ, ১৩৩০ 
সালে । কেবল কালের হিসেব ধরলেও পত্রিকাটিকে দীর্ঘাযু বল! যায়। সমাঁজপতির 
মৃত্যুর পর, শেষাংশ সম্পাদনা কবেন পাচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়। স্বল্পকালের জন্যে । 
“সাহিত্য” পত্রিকার উদ্ভবের ইতিহাসের সঙ্গে “সাহিত্য কল্সদ্রম” নামে অপর 
এক পত্রিকার নাম ও প্রসঙ্গ অবিচ্ছেগ্যভাবে জড়িয়ে আছে। পত্রিকাটিকে 
“সাহিত্যের জনক বা জননী বলা যাষ। শ্রাবণ, ১২৯৬ (জুলাই, ১৮৮৯) সালে 
৩নং বিডন স্কোয়াব থেকে “সাহিত্য কল্পদ্রম” প্রচারিত হতে থাকে? 
পত্রিকাটি ক্ষীণকায় এবং ক্ষণজীবী ছিল। সম্পাদক ছিলেন শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য, 
স্বত্বাধিকারী উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (পরবর্তীকালে 'বস্থমতী'র প্রতিষ্ঠাতা ) এবং 
মুদ্ৰক ছিলেন পরমস্থখ সাহা। প্রতি সংখ্যার মূল্য চার আনা, বার্ধিক স-ডাক 
দু টাক!। পত্রিকার নামেরু নীচে লেখা থাকত, “মাসিক পত্র ও সমালোচনা? 
“সাহিত্যকল্পক্রমে*র প্রথম সংখ্যা ৩২ পৃষ্ঠার ছিল। রজনীকাস্ত গুপ্ত, বেণীমাধব 
ন্যায়রত্ু, রাধামাধব হালদাব, শরচ্চন্্র সরকার, গিরিজাপ্রসন্ম রায়চৌধুরী এবং 
আরো দুএকজন প্রথম সংখ্যার লেখক ছিলেন। কোনো গল্প বা কবিতা ছিল 
না। শেষে ‘সন্দেশ ও মন্তব্য নামে একটি বিভাগ ছিল, যাতে সাহিত্য-সমাজ- 
বাজনীতিবিষয়ক নানা টুকরো মন্তব্য থাকত। ৃ 
দ্বিতীয় সংখ্যা থেকেই পত্রিকা অনিয়মিত হুল, ভাত্র ও আশ্বিন সংখ্যা একসঙ্গে 
বের হল। এই সংখ্যা থেকে “পুস্তক সমালোচনা” বিভাগ খোল! হল। স্থরেশচন্দর 
সমাজপতি সম্রাট অশোকের পুত্র কুণালের কাহিনী নিয়ে ক্ষমা নামে একটি 
আখ্যায়িকা এই সংখ্যা থেকেই লিখতে থাকেন। পুস্তক সমালোচনা সম্পর্কে যে 
মন্তব্যটি করা হয়, ত! পরবর্তীকালে ‘সাহিত্যে'র পুস্তক সমালোচনার ভূমিকারূপে 
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গৃহীত হতে পারে : “আত্মীয়তা বা অনুরোধের খাতিরে অথবা অন্ত কোনবপ 
প্রলোভনের বশবর্তী না হইয়া নিরপেক্ষভাবে সমালোচনা করিতে ক্রটি কবিব 
না। সমালোচনা কার্যে গুরুতর দায়িত্ব আছে। "অপরিচিত নৃতন 
্ন্থকারের প্রণীত পুস্তকের যথাযথ সমালোচনা প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায না। 
"পুস্তকের দোষ দেখাইতে গিয়া অনেক সময় সমালোচক তাহার আপনার 
বিষ্তাবুদ্ধির দৌড় প্রকাশ করিয়া ফেলেন!” 

যে র্বীন্দরবিদূষণ ও রুবীন্দ্রবিরৌধিতা “সাহিত্য” পত্রিকার নিন্দা-প্রশংসার 
মূলে ছিল, তার জড় “সাহিত্য কল্পক্রম” থেকেই পাওয়া যায়। তৃতীয় বর্ষের 
(১২৯৯) অষ্টম সংখ্যায় খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের “বাজার ছেলে ও 
রাজার মেয়ে” (সাধন : প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্য! : আষাঢ, ১২৯৯ ) কবিতাটির 
লালিকা রচনা করেন ‘হাতী ঘোড়া” নাম দিয়ে । কবিতাটির হেডনোটে লালিকা! 
রচয়িতার টিপ্পনী ছিল এই: 

“কবি হ'তে সাধ যায়; কিন্তু ক্ষমতা কৈ? কাজেই কার’ও নকল করা 
আবশ্যক । ঈশ্বর গুধের মত আ্যার্টিকোয়েটেড কবির নকল কত্রতে আমি বাজী 
নই। আমি আজকালকার দিনে কবি হ’ব, কাঁজেই এখনকার কোন স্থকবিকে 
নকল করতে হবে। হেম-নবীন নিভে গেছেন অনেক দিন, এক রবি এখন কিরণ 
দিতে পাচ্ছেন, কাজেই তাঁকেই নকল করা উচিত। তাঁর এতদিনের সাধনার 
ধন “বাজার ছেলে ও রাজার মেয়ে” ( সাধনা-১ম্‌ বর্ষ, ২য় ভাগ, আষাঢ় সংখ্যা 
দেখ ) নকল করবার জিনিসও বটে ; কারণ, কোন মহাকবি আর কখন এমন 
কবিতা! লেখে নাই, লিখবেও না৷ ; কাজেই আমার ওরিজ্জিনালিটি বজায় থাকৃবে। 
এই মনে করে, আমি তারই নকলে কবিতা লিখেছিলেম। আজ তাই ছাপালেম। 
আমার কবিতা আসলের সঙ্গে কেমন মিলেছে, তাই দেখবার জন্যে আসলও 
ছাপালেম ; -_উদ্দে্,__ববিবাবুকে যখন পাঁবলিকে “হ্থকবি” বলে, তখন আমিও 
তাই, এইটে প্রমাণ করুব !” | 

পাদটীকায় সম্পাদকের টিপ্পনী : “দাধে হেম-নবীন নিভিয়াছে ? এরূপ কবিতা 
যখন জন্মিতেছে, তখন কাব্য-কাননে স্থুবুভিত কুস্থমের আর অভাব থাকিবে না। 
রূবীন্দ্রবাবূর পদ্থাস্থসরণ করিয়া খগেন্দ্রবাবু ভালই করিয়াছেন ; তাঁহার ভরসাষ 
হেম-নবীন আরও কিছুদিন,নিশ্চিস্ত হইয়া ঘুমাইতে পাইবেন” 

এই বৃবীন্দ্রবিরোধী মস্তব্যের পেছনে তখনও কোনে! সাহিত্যাদর্শ কাজ 
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করেছিল কিনা, ভা! সন্দেহের বিষয়। ককল্সক্রমে'র অবস্থা বড়োই খারাপ 

যাচ্ছিল ১২৯৯ সালে বৈশাখ থেকে শ্রাবণ চারু মাসের পত্রিকা একসঙ্গে বের 
_ হল। এগ্রাহকগণের কৃপাদৃষ্টির অভাবেই ইহার প্রধান কারণ” গ্রাহক বাড়াবার 
জন্যে চেষ্টার ক্রুটি হয়নি। মনুসংহিতা, রামায়ণ, শাস্্রণতক প্রভৃতি ধর্মগ্রস্থের 
উপহারের লোভ দেখিয়েও সনাতন হিন্দুধর্মে বিশ্বাসী নবজাগ্রত বাডালীকে 
পত্রিকাটি সম্পর্কে উৎসাহী করা ষায়নি। গালাগালি দিয়ে শেষে কি শেষ চেষ্টা 
করা হল? পাঁচকড়ি বীড়ুষ্যে যে বলেছিলেন, গালাগালি না দিলে এদেশে কাগজ 
বিকোষ না] অথবা, রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম বলে? 

তৃতীয বর্ষের (১২৯৯) অষ্টম সংখ্যার পূর্বেই পত্রিকার কার্যালয় ৩নং বীভন 
স্কোয়ার থেকে দঞ্জিপাড়ার ২নং হরিমোহন বন্থ লেনে স্থানাস্তরিত হল। 
সেখান থেকেই উপেন্্রনাথের আর একটি পত্রিকা “হিন্দুহিতৈষী* বের হত। তৃতীয় 
বর্ষের শেষে “মিলন” এই নামে এক বিবৃতিতে বলা হল: “সাহিত্য কর্ম” 
হিন্দুহিতবীর সহিত মিবিত হইল, দুইখানিই মাসিক, দুইখানিরই উদ্দেশ্ঠ এক, 
ই হি যেই স্বত্বাধিকারী এক, কার্যালয় এক, সম্পাদক 
" ব্রক, তবে ভিন্ন দেহে ব্রাজিত ন! হইয়া এক দেহে এক্‌ যোগে ঘিগুণ উৎসাহে” 
গ্রবলরূপে প্রচারিত,না-হইবে-কেন-? 

-_ ববরটি উদ্ধত করবার কারণ আছে। প্রথমত, “হিন্দুহিতৈবী” এই নাম ও 
সনাতন হিন্দুধর্ম প্রচারের ব্রত গ্রহণ ; দ্বিতীয়ত, ছুটি পত্রিকার মিলন । 

এইখানে বল! দরকার, মাঘ, ১২৯৬ সাল থেকেই উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের 
আগ্রহে স্থরেশচন্ত্র “সাহিত্য কল্পক্রমের অবৈতনিক সম্পাদক হলেন। শিবাপ্রসন্ন 
ভট্টাচার্য সম্পাদকত্ব ছেড়ে দিয়েছিলেন। ১২৯৬ সালের চৈত্র সংখ্যায় স্থরেশচন্দর 
জানালেন : “পূর্বতন সম্পাদক যে পথে গিষাছিলেন, আমি, নানা কারণে সে পথ 
পরিত্যাগ করিতে পারি নাই। অথচ, সকল বিষয়ে, তাহার অনুস্থত পথেও 
চলিতে পারি নাই।” এই জন্তে নবম সংখ্যাতেই পত্রিকার. প্রথম বর্ষ শেষ কবে 
দিয়েছেন। এটাই “সাহিত্য” পত্রিকা প্রতিষ্ঠার মূল কারণ বঙ্গে বিবেচিত হতে 
পারে । 

এই মন্তব্যের মধ্যেই স্থরেশচন্দরের ব্যক্তিত্ব ও আদর্শ লুকিয়ে আছে। এই 
জন্তেই পূর্বতন সম্পাদকের সঙ্গে তার মতের মিল হয়নি। তিনি জানালেন : 
“রহুদিন হইতে আমাদের ইচ্ছা ছিল, একখানি মাসিকপত্র সাহিত্যসেবায় নিযুক্ত 


.  পাহিত্ পত্রিকার পরিচয় 


করিব” এই,“সাহিত্য সেবাই” তার আদর্শ। স্থরেশচন্দ্রের মতাদর্শ রক্ষণশীল 
বন্ধিমচন্দ্রের অস্প্রেরপাঁয় “সনাতন হিনুধর্ষও তার প্রিয় ছিল, তথাপি, তিনি ২ 
ঈশ্বরচন্দ্রের দৌহিত্র ছিলেন, ধর্মের বাড়াবাড়ি নিশ্চয়ই তাকে বেজেছিল, এবং সেই 
কারণেই “সাহিত্য কল্পক্রম” তাঁর রুচির রোচনীয় হয় নি। 

কিন্তু একবারেই এবং সহসা "সাহিত্য কর্পদ্রম্গ্রে প্রভাব ও আশ্রয় ছেড়ে 

আসা তার পক্ষে সম্ভব হয় নি। বৈশাখ, ১২৯৮ সালে, “নববর্ষে নৃতন কথা” 
(পৃ.২) রচনায় “সাহিত্য কল্পক্রমে” লেখা হুল: “ষে যাহা প্রার্থনা করে 
“বল্পক্রম্” তাহাকে তাহাই দেয়। আমাদের “সাহিত্য বন্দ্রমেগ্রও একটি বৎসর 
পূর্ণ হইতে না হইতে “সাহিত্য” আসিয়া, ইহার ছায়ায় আশ্রয় প্রার্থনা করিল । 
বটবৃক্ষ, যেমন ছেদককেও ছাঁয়াদান করে, তেমনই “কল্পক্তম”ও নিজ ক্ষতি উপেক্ষা 
করিয়!, নিজের শীতল ছায়ায় “সাহিত্য”কে প্রতিপালন করিস্না, নিজ জীবনের 
দ্বিতীয় বর্ষটি উদ্যাপন করিয়াছে। গত ১২৯৭ সালে “সাহিত্য”, “বল্পক্রমে”র 
ছায়ায় প্রতিপালিত হইয়া, এ বৎসর বেশ শক্ত-সমর্থ হইয়াছে, নিজে চলিতে 
ফিরিতে পারে, ছুবথা বলিতে কহিতে ও পথ চিনিয়া হাটিতে শিখিয়াছে; তাই 
এবার আর “আওতায়” না থাকিয়া, উপযুক্ত মালীঘারা সাহিত্য-উদ্যানেত অপর 
এক পবিস্কৃত স্থানে স্থানান্তরিত হইয়াছে।'--* 

এবং পর বৎসরও “সাহিত্যে” প্রতি “কল্পক্রমে”র প্রীতি অটুট ছিল দেখা 
যায়। ১২৯৮ সালের কাত্তিব-অগ্রহায়ণ সংখ্যায় “সাহিত্য কল্পত্রমেগ্র “সংক্ষি্ত 
সমালোচন” বিভাগে “সাহিত্য” পত্রিকার দ্বিতীয় বর্ষের (১২৯৮) একটি সংখ্যার 
সপ্রশংস সমালোচনা প্রসঙ্গে মন্তব্য করা হয়: 

“সাহিত্য- মাসিক পত্রিকা; দ্বিতীয় বর্ষ চলিতেছে, শ্রীযুক্ত হুরেশচন্দ্ 
'সমাজপতি ইহার সম্পাদক, ইহার অগ্রিম বাধিক মূল্য দুই টাকাঁ_ আকার ডেমি 
ছষ, ফর্ম 1” | 

“আজকাল বাঙ্গালায় ‘নব্যভারত’, ‘ভারতী ও বালক’ ব্যতীত প্রথম শ্রেণীর 
মাসিক পত্রিকা আর নাই। দ্বিতীয় শ্রেণীর যেগুলি আছে, অন্মধ্যে “সাহিত্য”কে 
স্বচ্ছন্দে প্রথম আসন. দেওয়া যাইতে পারে। “সাহিত্য” বাঙ্গালা মুদ্রাযস্ত্রের কলঙ্ক * 
দূর করিয়াছে। চতুর্থ বর্ষের “প্রচার” ব্যতীত আর কোন পত্ৰিকাই এরূপ উৎকট 
ছাপায় কখন প্রকাশিত হয় নাই। ইহার ছাপা, কাগজ ও প্রবন্ধাদি সাজাইবার 
প্রণালী দেখিলে চক্ষু জুড়ায়।..-ইহার জন্য মুদ্রাকর ও সম্পাদক উভয়েই, 


মি 


‘সাহিত্য’ পত্রিকার পরিচয় €. 


প্রশংসার ।."-কিস্তু ইহা হইলেও আমরা আজিও “সাহিত্য-কলেবরে আশাহুরূপ 
 প্রবন্ধমালা দেখিতে পাই না; তবে এ প্ত যতন প্রবন্ধ প্রকাশিত-হইযাছে, 
তন্মধ্যে অনেকগুলি সুখপাঠ্য সতপ্রবদ্ধ আছে।--- 

“সাহিত্য” পত্রিকার স্থাপনার ইতিহাস স্থরেশচন্দ্র নিজেই ব্যক্ত. করেছেন। 
উপেজ্জনাথের মৃত্যুর পর স্থরেশচন্দ্র লেখেন (সাহিত্য : বৈশাখ, ১৩২৬) : 

“গত ১৭ই চৈত্র [ ১৩২৫] সায়াহ্ছে “বস্থুমতী’র প্রতিষ্ঠাতা ও স্বত্বাধিকারী 
উপেন্দ্নাথ মুখোপাধ্যায় অকালে লোকাস্তরিত হইযাছেন। উপেন্দ্রবাবুর সহিত 
“সাহিত্যের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। ১২৯৩ সালে উপেক্দ্রবাবু ৩নং বীভন স্কোযার 
হইতে “সাহিত্য-কল্পক্রম* নামক একখানি মাসিক-পত্রের প্রচার করেন। কলিকাতা 
হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ উকীল শ্রীযুক্ত শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য মহাশয় “সাহিত্য 
কল্পত্রদমেত্র সম্পাদক ছিলেন । ১২৯৬ সালের শ্রাবণ মাসে “সাহিত্য-কল্পস্রম” 
প্রকাশিত হয়। শিবাপ্রসয়বাবু চারি পাচ মাস “দাহিত্য-করপ্রুমে্র সম্পাদক 
ছিলেন। তাহার পর তিনি সম্পাদকের দায়িত্ব পরিত্যাগ করেন। বোধ হয় 
, অগ্রহায়ণ মাসে “সাহিত্য-কল্সত্রম” আমার চোখে পড়ে, এবং আঁমি উপেনবাবুর 
_ শহিত পরিচিত হই। উপেন্দবাবুর অন্থরোধে, এবং বর্তমান পাটনা হাইকোর্টের 
বিখ্যাত উকীল, আমার অগ্রজতুল্য সুতং শ্রীযুক্ত ম্থ,রানাথ সিংহের প্রেরপাষ, 
আমি “পাহিত্য-কল্পক্রমে”্র সম্পাদকের পদ গ্রহণ করি । আমার সহিত “কল্পক্রমে”র 
‘কোনও আথিক সম্বন্ধ ছিল না। প্রথম বর্ষের “সাহিত্য কল্পক্রম” নয় মাসে 
সমাপ্ত হয়। চৈত্র মাসে প্রথম-খণ্ড শেষ করিয়। আমি বৈশাখ হইতে বর্ষ-গণনার 
ও নাম পরিবর্তনের ব্যবস্থ। করি, এবং “কল্পক্রম” বর্জন করিয়া “সাহিত্য” নাম 
সাখি। কিন্ত 'ডাকঘরে “সাহিত্য কল্পক্রমে”র নামে ষ্র্যাম্পের টাকা জম! ছিল । 
এই জন্য প্রথম তিন মাস “সাহিত্যেখ্র মলাটে “সাহিত্য-কল্পক্রমে”র নামও রাখিতে 
ছুইয়াছিল। ১২৯৭ সালেও উপেন্দ্রবাবু “সাহিত্যেত্র স্বত্বাধিকারী ছিলেন। 
১২৯৭ সালের শেষ ভাগে উপেনবাবু “সাহিত্যে” স্বত্ব ও স্বামিত্ব ত্যাগ করেন। 
আমি ১২৯৮ সাল হইতে “সাহিত্যেশ্র স্বত্বাধিকারী হই। আমাকে “সাহিত্য” 
দিবার পর, বোধ হয, ১২৯৮ সালে, উপেন্ত্রবাবু আবার “সাহিত্য-কল্পক্রমেগ্র 
প্রচার করিয়াছিলেন। সে পর্যায়ে সাহিত্য পরিষদের একনিষ্ঠ সেবক ব্যোমকেশ 
সুস্তোফী “সাহিত্য-কল্পক্তমে”র সম্পাদক হইয়াছিলেন। কিন্ত অল্পকাল পরে 
উপেন্দবাৰু “সাহিত্য-কল্পদ্রম” বন্ধ করিয়া দেন।” 


সাহিত্য’ পত্রিকার পরিচয় 


“উপেন্্রবাবু “সাহিত্যে” প্রথম প্রবর্তক, এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাহার 
ও তাহার সম্পাদকের হিতৈষী ও অনুরাগী ছিলেন। উপেন্দ্রবাবুর সুত্রে জড়াইয়। :- 
নিয়তি আমাকে “সাহিত্যের সহিত বাধিয়া দিয়াছিল। ত্রিশ বৎসরের সম্বন্ধ 
মহাকালের ইঙ্গিতে কোথায় উড়িয়া গেল ।--‘গত বৎসর কাগজের অভাবে “সাহিত্য” 
বন্ধ হইবার সম্ভাবনা ঘটিয়াছিল। শত কার্ধে নিরন্তর ব্যস্ত থাকিয়াও উপেন্দ্রনাথ, 
“সাহিত্যের জন্য কাগজের ব্যবস্থা করিক্া দিয়াছিলেন। “সাহিত্য” ও তাহার 
সম্পাদক তাহার নিকট কৃতজ্ঞ 


০০৪০০ 


বৈশাখ, ১২৯৭ সালে ( এপ্রিল, ১৮৯০) ৫৪নং কলেজস্ট্রীট থেকে, ৪০ পৃষ্ঠা 
আয়তন নিয়ে, “সাহিত্য” আত্মপ্রকাশ কবল। স্বত্বাধিকারী, উপেন্দ্রনাথ, 
মুখোপাধ্যায় ; কার্ধাধ্যক্ষ, এস. কে. লাহিড়ী কোম্পানী । দ্বিতীষ বছরেই 
উপেন্দ্ৰনাথ স্বত্বাধিকার ত্যাগ করলেন। কার্যালয় ২৫ বৃন্দাবন মল্লিক লেন এবং 
৩৮ শিবনারায়ণ দাস লেন হল। প্রকাশক হলেন, বাজেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য এবং 
সিদ্বেখর দাস । পত্রিকা প্রতিষ্ঠাকালে স্থরেশচক্দ্রের বষস ছিল কুড়ি। প্রায় এই 
বয়সেই ঈশ্বর গুপ্ত ‘সংবাদ প্রভাকর: খুলেছিলেন। 

প্রথম বছরের ‘সাহিত্যে'র লেখাগুলো বিচার করলে সেগুলো সাজানোর 
পেছনে কোনো রীতির বা বিস্তান-চেতনার প্রমাণপরিচয় মেলে না। একমাত্র 
কবিতাগুচ্ছকে “কবিতা কুঞ্’ এই নাম দেওয়া ছাড়া। গল্প যে সব মাসেই 
প্রকাশিত হয়েছে, তা নয়; আসলে ছোটোগল্প তখনও ভালো করে আবিভূ তই 
হয় নি, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই হাত পাকাচ্ছেন। সন্দর্ভ বাঁ ভাবগর্ত ও ইমোশন- 
ভিত্তিক ‘রচনা’ জাতীয় টুকরে| লেখা প্রকাশন! বা বিশ্যাসেব মধেও কোনো 
নীতিনিয়মের আন্তিত্ব চোখে পড়ে না। তবে বিষয়ের বৈচিত্র্য দেখা গেছে 
প্রবন্ধে : দর্শন, ধর্ম, রাজনীতি, ভ্রমণ, পত্র-সাহিত্য, নাট্যসাহিত্য, জীবনচিত্র» 


আলোচনা-সমালোচনা, কী নয়। এদিক থেকে “মাসিকপত্র ও সমালোচন”” * 


“সাহিত্যেশ্র এই দ্বিতীয় নাম প্রথম বর্ষ থেকেই সার্থক হযেছে! 
“সুচনা”তে লেখা হয়েছিল : 
“বাঙ্গাল সাহিত্যের সেবার জন্য, “সাহিত্যে”্র জন্ম হইল। জাতীয় সাহিত্যের 


“সাহিত্য” পত্রিকার পরিচয় প্‌ 
শ্রবৃদ্ধি সাধন, আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্ধ। যাহ! কিছু সত্য ও সুন্দর, সাহিত্যে 


॥? আমরা তাহারই আলোচনা করিব !"--* 


“বাঙ্গলা-সাহিত্যের শৈশবদশায়, যাহার! বাঙ্গলা-পাহিত্যের উন্নতির জন্ত 
প্রাণপাত করিয়াছিলেন, . এখনও প্রায় ভীহারাই বাঙগলা-লেখক। তাহারা 
সাহিত্য ক্ষেত্রে যে বীজ বপন করিয়াছিলেন, তাহা অঙ্কুরিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু 
কে তাহাতে জল সেচন করিবে? তাহারা যে কার্ষের সুত্রপাত করিয়াছেন, কে 
তাহাকে পূর্ণ পরিণতির পথে লইয়া যাইবে 1": 

“...এখন চিন্তার স্রোত পরিবতিত হইয়াছে। প্রাচীন যুগের লেখকগণের 
মতের সহিত, প্রায়ই বর্তমান নবীন যুগের শিক্ষিত যুবকগণের মতবিরোধ উপস্থিত 
হয; কিন্ত দুঃখের বিষয় এই, সাহিত্যের প্রশন্ত ক্ষেত্রে তাহার মীমাংসা হয় না) 
হুতরাৎ প্রাচীন ও নবীন মতের বিযোধে যে শুভকল প্রত্যাশা করা যায়, আমাদের 
সাহিত্যে, সে শুভফলের আশা নাই৷” 

“এইজন্য, আমরা শিক্ষিত যুবকগণকে এই নৃতন “সাহিত্যের আসরে আহ্বান 
করিতেছি। তাহারা পূর্বতন আচার্ষগণের পদবীর অনুসরণ করুন, আপনাদের 
শিক্ষার ফল, যাহাতে আমাদের জাতীয় জীবনে অন্ুপ্রীণিত হয়, তাহার 
চেষ্টা কৰুন ।-'"” 

এই মত্তব্য বিশ্লেষণ করলে “সাহিত্যে”্র উদ্দেশ্যটি স্পষ্টতর হয় : (ক) জাতীয় 
সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি (থ) সত্য ও সুন্দরকে সাহিত্যে স্থান দেওয়া, অর্থাৎ ধর্ম ও 
দাম্প্রদাযিকতাকে বর্জন ; কলাকৈবল্যকে প্রাধান্য দেওয়া (গ) প্রাচীন ও নবীনের 
সমন্বয় কামনা, নবীনকে স্বাগত জানানো (ঘ) ইংরেজী শিক্ষার প্রতি বিদ্ধেষ 
নয়; ইংরেজী শিক্ষাকে ভারতীয় মানসের উন্নতির সাধক বলে মনে করা 
(ও) নবীনদের “পূর্বতন আচার্ধদের পদবীর অনুসরণ” করতে বলার অর্থ 
এঁতিস্থানুস্যতি। 

“বর্ষশেষ”এ লেখা হয়: “প্রথম বর্ষে আমরা “সাহিত্যের আশানুরূপ 
উন্নতি করিতে পারি নাই। কেবলমাত্র এই বলা যায় যে, প্রতিষ্ঠাপন্ন লেখকগণের 
মধ্যে অনেকে “সাহিত্যে” লিখিয়াছেন ;-"*আর বোধ, হইতেছে, আমাদের একটি 
উদ্দেশ্য সফল হইবে,-অনেক নূতন লেখক “সাহিত্যে” লিখিতে আরম্ভ 
করিম্বাছেন১**। 

“দ্বিতীয় রর্ষের বিজ্ঞাপন'-এ জানানো হয়েছিল : “দ্বিতীয় বংসরে সাহিত্যের 


৮ ‘সাহিত্য’ পত্রিকার পরিচয় 

আকার বর্ধিত হইতেছে, সাহিত্য ডিমাই পাঁচ ফর্ম। ছিল, ছয় ফর্মা হইবে! কিন্ত 

মূল্য বাড়িল না। সহর, কি মফস্বল, LR i OL পপ 

অগ্রিম মূল্য না পাইলে “সাহিত্য” পাঠান হইবে না” | 
দ্বিতীয় বর্ষের (১২৯৮) *্চনাতে মন্তব্য: .. 

‘সাহিত্যে’ যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, সে সমুদয়ের মতামতের নিমিত্ত, 
কেহ ষেন সম্পাদককে দায়ী না করেন। লেখকগণের মতামতের সহিত সম্পাদকের 
মতের সামন্তন্ত না থাকিতে পারে; প্রবন্ধ উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইলেই, তাহ! 
সাদরে “সাহিত্যে” মুদ্রিত হইয়া থাকে ।” 

“***কর্তব্য কার্ষের অনুরোধে আমাদিগকে অনেক সময়ে অনেকের বিরুদ্ধ মত 
প্রচার করিতে হয়। সামীঞ্জিক বা অন্ত কোনও বিষয়ের আলোচনা স্থলে যদি 
কেহ স্ব স্ব মতের বিরুদ্ধ মতবাদ দেখিতে পান, আশা করি, সে জন্ত আমাদের 
অপরাধী করিবেন না। নিরপেক্ষভাবে সকলের মতামত প্রকাশ করাই সম্পাদকের 
কর্তব্য। এবিষয়ে কোনও সম্পাদকই সম্প্রদায় ব! শ্রেণী বিশেষের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর 
মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে পারেন না। বলা বাহুল্য যে, সম্পাদকের 'মতের বিরুদ্ধ 
হইলেও, যে কোনও আবশ্যকীয় বিষয়ের আলোচনা, “সাহিত্যে” প্রকাশিত 
হুইবে। যাহাতে সত্যের উন্মেষ বা বিকাশ হইতে পারে, যাহাতে সমাজের বা 
সাহিত্যের উপকার আশা! করা যায়, সাধারণের অপ্রীতিকর বা আমাদের মতের 
বিরুদ্ধ হইলেও, তাহার প্রচার করিতে আমরা! কুষ্টিত হইব না1৮-** 

তৃতীয় বর্ষের (১২৯৯) সুচনা’-তে ছুটি মন্তব্য লক্ষণীয় । নিম্বিশেষ এবং 
সাধারণভাবে সাহিত্যের সংজ্ঞা ও স্বরূপ সম্পর্কে এতে বলা হয়েছে: “সাহিত্য 
ক্ষু্রতার পোষক বা সঙ্কীর্ণ পথের রি সাহিত্য সম্প্রদায়গত মতবাদের 
দুর্গে বন্দী হইক্সা থাঁকিবার বস্তু নয?” এবং : “সাহিত্য একটা প্রত্যক্ষ লক্ষ্য 
লইয়া! অগ্রসর হয না, বিৰহিত উদ তাহাক নহি কৰিতে পারে না. 
জগতে ধাহা কিছু সত্য ও সুন্দর, তাহাই সাহিত্যের বিষয় 1” 

ক্রমেই “সাহিত্য” প্রতিষ্ঠা ও প্রাধান্য অর্জন করতে থাকে! এর কারণ, 
স্থরেশচন্দের নিরলস পরিচর্যা, অস্তঃসারময় নিষ্ঠ!। প্রবন্ধের প্রতি তাঁর বিশেষ 
কঝৌক ছিল, গব্ষেণামুলক বহু প্রবন্ধ প্রকাশ করে তিনি তাঁর প্রবন্ধ- 
প্রীতির পরিচয় দিয়েছেন। ই প্রিয় ছিল তাঁর সমালোচনা । এই 


সমালোচনাই তাঁর নিন্দাব্যাতির ভিত্তি। কবিতার প্রতি খড়গহস্ত ছিলেন, 


“সাহিত্য পত্রিকার পরিচয় a 


স্বদিও কিছু অক্ষম কবিতা নিজেও পত্রস্থ করেছেন। কিন্তু সুরেশচন্দের প্রধান 
অবদান আর দুটি ক্ষেত্রে, যার উল্লেখ প্রায় করাই হয় না: ছোটো গল্প ও ভারতীয় 
চিত্রকলা । বাঙলা ছোটো গল্পের উন্নতি সাধনের জন্যে তাঁর চেষ্টার অস্ত ছিল 
নাতে যুগে ‘হিতবাদী’তে রবীন্দ্রনাথ গল্প লিখে বাঙলা সাহিত্যে ছোটোগল্লের 
প্রবর্তনে রৃত আছেন, সুরেশচন্ত্র তার দু'বছরের মধ্যেই প্রমথ চৌধুরীকে দিয়ে 
ফরাসী গল্পের অনুবাদ করিয়ে নিচ্ছেন, বুঝেছিলেন ছোটোগল্প বিদেশী সামগ্রী. 
তাই অনুবাদের মাধ্যমে তার প্রথম প্রচলন করা প্রয়োজন, টলষ্টয়-মোপাসীর 
ব্যাপক অন্থবাদে তিনিই উৎসাহ দেন, এবং অনেক লেখককে নিয়ে গল্প লিখিযে 
নিতে থাকেন, নিজেও লেখেন। ভারতীয় চিত্রকলাব্ এক নবব্জন্ম ঘটেছিল, 
প্রাশাপাশি ছিল ইউরোপীষ চিত্রকলা! । এই দুই চিত্রকলা! সম্পর্কে তিনি নানা 
মতমস্তব্য প্রকাশ করেছেন, আলোচনামূলক প্রবন্ধও ছেপেছেন। “সাহিত্যে” 
'“নিত্রশালা” নামে - একটি বিভাগ খুলেছিলেন। কেবল ছবিই ছাপেন নি, তার 
ভাবমুলক ব্যাখ্যাও ছাপতেন। অন্ত মাসিক পত্রিকা সমালোচনা করবার সময়, 
চিত্রকলা নিয়ে আলোচনার স্থযোগ কোনমতেই ছাড়তেন না । 

উপন্যাস কিছু পত্রস্থ করলেও নাটক প্রায় উপেক্ষিতই থেকে গেছে তার 
গ্ত্রিকাষ, যদিও নাটক সম্পর্কে খুচরো! দু'একটি প্রবন্ধ পাওয়া গেছে। এর কারণ, 
নাটক এবং রঙ্গালয়ের অবিশ্তদ্ধ আবহাওয়া । 'প্রবাসী'তে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় 
তো প্রকাশ্যেই ঘোষণা করেছিলেন, . নৈতিক অবিশ্তদ্ধির জন্যে তিনি নাটক ও 
বঙ্গালয়ের খবর ছাপতে অপারগ । ভারতী’ পত্রিকাই নাটক-রঙ্গীলয়কে সর্বপ্রথম 
আলোচনার যোগ্য বলে মনে করে, “সাহিত্য” এ জন্যে ভার্তী'কে অভিনন্দন 
জানিয়েছিল। 

‘সাহিত্য’ পত্রিকার ইতিহাস জানবার প্রধানতম উপায় হল এর বুচনাপক্রীর 
বিশ্লেষণ। বর্তমান ক্ষেত্রে মাসওয়ারি রচনাপন্ধী সঙ্গলন করে দিয়েছি, তার দিকে 
দৃষ্টিপাত করলে পত্রিকাটির ইতিহাস স্বতই উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে। তথাপি, কিছু 
সাধারণ মন্তব্যেরও প্রয়োজন অনুভব করুছি। 

তৃতীয় বর্ষের (১২৯৯) জ্যৈষ্ঠ মাসে “বিবিধ এই শিরোনাম দিয়ে নানা 
উদ্ভট ও কৌতুকজনক তথ্য পরিবেশনের প্রয়াস দেখা ষায়। চতুর্থ বর্ষের (১৩০০) 
জ্যৈষ্ঠ মাসেও বিভাগটির প্রকাশ ঘটে। কৌতুকাবহ বিবিধ ও বিচিত্র তথ্য” 
"আহরণ ইতিহাস ও জীবনীমূলক রচনাদিরও প্রেরণা হয়েছে। “সাহিত্যের 
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/(জ্ছাসিক নিবন্ধ একদিকে খাটি পেষণ; _অপর ধারায় ভা “ওতিহানিক চিত্ত, 
যা স্থবপাঠ্য গল্লতুল্য। তৃতীয়বর্ষ থেকেই এই দ্বিতীয় ধারার '্তিহাসিক চিত্র 
সঙ্কলন শুরু হয়ে যায় । এই ধারার বিশিষ্ট পরিণতি “নক্শী'র মধ্যে দেখা যায়. 
'নকৃশা? ও ‘চিত্ৰ’ সাহিত্যের এই দুই বিশিষ্ট দিক, যা সাময়িক সাহিত্যেরও 
এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য, তার শুরুও এ বছর থেকেই। “সাহিত্য” বাঙলা” 
সাহিত্যকে অনেক শ্রেষ্ঠ ‘নক্শ!” ও ‘চিত্র’ উপহার দিয়েছে। 

রচনাদি উপস্থাপনার পেছনে “সাহিত্যের কোনে! ধরাবাধা নিয়ম ছিল না” 
যখন যা মিলত, সেই অহুক্তমেই তা ছাপা হত, এমন কি, গল্প দিয়েই কোনো সংখ্য! 
শুক হল হয়তো, যেমন, বৈশাখ, ১৩০০ সালে। _ 

“ “সাহিত্যের একটি বৈশিষটস্ছচক বৈভব ছিল এর “সহযোগী সাহিত্য” 
বিভাগটি, _বৈশাখ, ১৩০০ সালে এটি খোল! হয়। সম্ভবত, সমাজ্পতি 
মশাই “সাধনা” পত্রিকার অনুকরণে বিভাগটির পত্তন করেন, কেননা ‘সাধনা’তে 
এ ধরণের ফিচার এর আগেই দেখা গেছে.।৯ 

বিভাগটি নিয়মিত প্রকাশিত হত এবং পত্রিকার শেষকাল পর্যন্ত তা সজীক 
ছিল। এটিকেই আংশিকভাবে এ পত্রিকার, সম্পাদকীয় বিভাগ বলে গণ্য করা; 
যেতে পারে । “ফিচারটি যথেষ্ট পড়াশোনা করে লেখা হত, পৃষ্টা সংখ্যাও নেহাত 
কম ছিল না। অধিকাংশ সময়েই প্রতি সংখ্যার শেষ দিকে এটি স্থান পেত এবং 
প্রায়শই ছোটো হরফে তা ছাপা হত।  . 

এই বিভাগটিই এই পত্রিকার পরিসীমাকে বাড়িযে কেবল বাঙলা দেশ থেকেই 
দুরে নিয়ে যায় নি, সাহিত্য, সংস্কৃতি, সমাঁজ, ধর্ম ও রাজনৈতিক ব্যাপারে সমস্ত 
চলমান বিশ্বের সঙ্গে রাখী বেধেছে। বিষয়গুলোর নির্বাচনে সাময়িকতাই প্রাধান্ত 
পেত | কখনো এ বিভাগটি যেন হয়ে উঠত সাময়িক ঘটনার সংক্ষিপ্তসার, কখনো বা 
সংবাদ-সমীক্ষা, আবার কখনো বা সাহিত্য-সমাঁজধর্ম-রাজনীতির তথ্যপন্ধী | 
গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য গ্রস্থেরও পরিচয় পরিবেশন করা হত । বিশিষ্ট 
সাহিত্যিক, রাজনৈতিক, বৈজ্ঞানিক বা অপর কোন বিখ্যাত ব্যক্তির জন্ম বঃ 
মৃত্যুকে লক্ষ্য বা উপলক্ষ করে আলোচনামূলক নিবদ্ধ প্রকাশিত হত, বিখ্যাত 
ব্যক্তিদের ভাষণ-বক্তৃতাও অসঙ্কলিত থাকত না । এককথায়, বিভাগটি পাঠকদের 


১ *ভাবতী”র ‘সম্পাদকের চিত্রচত্নন’ ফিচারটিও ‘সাহিত্যকে প্রভাবিত করতে পারে। ১২৯৯ 
সাল থেকে 'ভারতী'তে এ বিভাগটি চালু হ্য়। 
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কাছে সংবাদ পত্রেরও অভাব মোচন করত অনেক সময়ে । প্রথম দিকে, 
কখনো কখনো বিশ্বের বিচিত্র ও কৌতুকজনক ঘটনাদির সরস বিবৃতি দিয়ে 
তাকে চিত্তহাবী করবার প্রয়াস দেখা ষেত। যেমন, ফাস্ধন, ১৩০০ ; আশ্বিন ও 
চৈত্র, ১৩০১ 3; বৈশাখ, ১৩০২ 3 বৈশাখ, ১৩০৩১ প্রভৃতি সংখ্যায় | 

প্রারস্তিক মাসে ( বৈশাখ, ১৩০০) এই বিভাগটির উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীযতা' 
সম্পর্কে মন্তব্য কর! হয়৷ 
বুঝি ।-**বাঙ্গল! সাহিতোর বিকা শার্থে ই বিদেশীয় সাহিত্য আমাদের অধ্যয়নীয় ও 
আলোচনীয় ।'--” | 

“প্ৰধানতঃ বিলাতীপুস্তক ও প্রসিদ্ধ পত্রিকা হইতে প্রবন্ধাদির সার মস্থিত 
হইয়া, সমসাময়িক বিদেশী সাহিত্য আলোচিত হইবে ।-:'এদ্রেশ হইতে প্রকাশিত 
ইংরেজী মাসিক ও ত্রৈমাসিক পত্রও এই প্রবন্ধের বিষযীভূত হইবে ।-*৮ ' 

“বিলাতী সাময়িক পত্রে প্রধানত রাজনৈতিক প্রবন্ধের সবিশেষ বহুলতা 
অতএব আবশ্যকান্থরোধে বাজনীতির অল্পবিস্তর অনুশীলন কাষেই আমাদিগকে 
করিতে হইবে ।"*রাজনীতি অপেক্ষা সাহিত্যই যে আমাদের সবিশেষ লক্ষ্য 
হইবে, ইহা বলাই বাহুল্য । তবে রাজনীতি ষে সাহিত্যের অন্তর্গত নহে, একথাও 
আর একালে, বলা যায না।---” 

রাজনীতির আলোচনা অবশ্য প্রথম দু বছরেই বেশি হয়েছে। পরে ত! কমে 
গেছে, বিশুদ্ধ সাহিত্যে আলোচনাই তখন হয়েছে। বাজ্জনীতির আলোচনা 
সম্পর্কে একটি দ্বিধা হয়তো ছিল। মাঘ, ১৩০০ সালের “সহযোগী সাহিত্য” 
বিভাগে “প্রজ্জানীতি; কংগ্রেস” নামে একটি নিবন্ধ বের হলে নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত 
ভারতী”তে “সাহিত্যে পলিটিক্স” ( চৈত্র, ১৩০০ | পৃ. ৭৩০-৭৩৬ ) নামে একটি: 
প্রতিবাদ-প্রবন্ধে লেখেন: | 

“এ পর্যন্ত “সাহিত্যে” পলিটিক্স লইয়া কোনরূপ আন্দোলন উপস্থিত হয় নাই ॥ 
দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রেই পলিটিঝের ছড়াছড়ি । “সাহিত্যের লেখক ও 
পাঠকগণ এই মাসিক পত্র হইতে সাহিত্যের বিস্বন্ধ আমোদেরই আশা করেন।-.. 
দুরদৃষ্ট ক্রমে প্রমাণিত হইয়াছে ফে, পলিটিক্স 78 পত্রের 
একচেটিয়া নহে, সাহিত্য-সেবক মাসিক পত্রেরও অঙ্গ বটে ।**প্রকারাস্তরে একথাও 
স্বীকৃত হইয়াছে যে, যে পত্রের প্রধান উদ্োগী ও জেখকগণ হি 
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দেশ বৎসল সজ্জনসমূহ সেই পত্র কংগ্রেসের সম্পূর্ণ বিরোধী । ইহা গৌরবের 
অথবা ক্ষোভের এবং লজ্জার কথা "সাহিত্যের লেখক ও পাঠকগণ বিবেচনা 
-কৰিবেন |” 

রাজনীতিকে সাহিত্য-সাময়িকীর অন্ততুক্ত করা উচিত কিনা, এ সংশয় 
. ‘বহুদিন পৰ্যন্ত যায় নি। এই সাহিত্য’ পত্রিকাতেই পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় 
কাতিক, ১৩২৮ সালের “বৈঠকী,তে এ নিয়ে মন্তব্য “করেছেন; চৈত্র, ১৩২৮ 
সালের বৈঠকী'তে লিখেছিলেন: “যাহা নায়কে বহুমতীকে শোভ: পায়, তাহা 
প্রবাসী-মানসীতে শোভন হয়ই না ৷ 

যাই হোক, “সহযোগী সাহিত্য, বিকিনি এন 
সার-সঙ্কলনও কমে গেছে, তবে মূল আলোচন! বিলিতি পত্রিকার প্রবন্ধকে 
অবলম্বন করেই হয়েছে । দেশ-বিদেশের মধ্যে প্রাধান্ত পেয়েছে চীন, জ্াপান ও 
তিব্াত। এর কারণ বোধ হয়, জাপানের উত্থান; এবং সে উত্থানের পেছনে 
গোটা এশিয়ার জাগরণকে প্রত্যক্ষ করা । ভ্রম্ণকাহিনীর উল্লেখ ও আলোচনার 
মধ্যেও এশিয়ার আধিপত্য দেখি। এ ছাড়া, বিভিন্ন দেশের নারী-শিক্ষা ও 
স্্রীজাতির উন্নভি-অগ্রগতির জন্য আন্দোলন, বিভিন্ন দেশের আচার-ব্যবহার, 
সংস্কার-সংস্কৃতি, মনীষীদের জীবনকথা, বাজা-মহাত্রাজাদের ব্যক্তিগত ভ্রমণ, 
খেয়াল- প্রভৃতিও আলোচনার বিষয় হয়েছে। শেষের দিকে বিভাগটি আয়তনে 
হব্বকায় হয়ে গেছে। 

হিন্ডেন্ট, করে 'মাঞ্জিনাল কমেন্ট করা হত। তাতে বিভাগটির আলোচনার 
ক্রম অনুসরণ করা যেত। জজ্যৈষ্, ১৩০০ সালে দেখি, সার সঙ্কলনের আগে সেই 
বিষয়ে স্বাধীনভাবে খানিকটা আলোচনা করে নেওয়া হয়েছে । কান্তি, ১৩০০ 
সালে দেখা যায়, আলোচ্য বিষয়গুলোর ‘উপ-শিরোনাম’ বা সাবহেডিৎ দেওয়া 
হচ্ছে। কয়েকটি উপ-শিরোনাম' এই : রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম, কাব্যগ্রন্থ, 


বিজ্ঞান, শিল্প, ইত্যাদি। 
১৩১৬ সাল পৰ্যন্ত এ বিভাগটি কে লিখতেন, তা প্রকাশিত হয় নি। সম্ভবত 
“্থরেশচন্জ্র স্বয়ং অথবা তার সঙ্গে অপর কেউ লিখতেন । ১৩১৭ সাল থেকে এ 


-ব্ভাগটির কয়েকজন লেখকের নাম পাওর। যাচ্ছে : হেমস্বামী, কালীকুমার দত্ত, 
“গুরুদাস আদক, সরোজনাথ ঘোষ, মুনীন্দ্রনাথ ঘোষ, বৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য, শশিভৃষণ 
‘মুখোপাধ্যায়, নলিনীমোহন চৌধুরী, সখারাম গণেশ দেউস্কর, পল্পনাথ ভট্টাচার্য, 
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সত্যেন্দকুমার বসু, ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, অনস্তপ্রসাদ শাস্ত্রী এবং পীচকডি 
বন্দ্যোপাধ্যায় । এ ছাড়া, ১৩১৭ সালের পরও বহু অস্বাক্ষরিত রচনা আছে। 

পাচকড়িই সবচেয়ে বেশি পরিমাণে লিখেছেন, তারপর অনস্তপ্রসাদ শাস্ত্রী ।- 
এঁদের দুজনের রচনাতেই বিশেষত্ব ছিল। পাঁচকড়ি কেবল কোনো বই, বিষষ- 
বা প্রবন্ধের সার-সঙ্কলন্‌ করেই ক্ষান্ত থাকেন নি। তিনি আলোচনা করেছেন 
এবং সেই বিষয়ে নিজের মতামতও দিয়েছেন। এই জন্যে অনেক ক্ষেত্রে তার, 
রচনা প্রায় স্বাধীন রচনার শামিল হয়ে গেছে। তিনি প্রধানত প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং 
ষুদ্ধোত্বর ইউরোগীষ সমাজ, রাজনীতি ও সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করেছেন। 
ইউরোপ সম্পর্কে তার পড়াশোনার পরিচয় এই রচনাগুলি। অনন্তপ্রসাদ শাস্ত্রী 
তেমনি প্রাচীন ভারত ও প্রত্বতত্বকেই তাঁর আলোচনাব বিষয় হিসেবে বেছে. 
নিয়েছিলেন। 

দেশি ও বিলিতি অনেক পত্রিকা থেকেই বিষয়বস্তু গৃহীত হত। কয়েকটি 
পত্রিকার প্রাধান্য লক্ষ করা যাষ: ক্যালকাটা রিভিউ, এভিনবরা রিভিউ, 
কোধারটাঁপি রিভিউ, কণ্টোম্পোরারি রিভিউ, ফর্টনাইট.লি রিভিউ, নর্থ 
আমেরিকান রিভিউ, রিভিউ অফ. রিভিউস্‌, নিউ রিভিউ, মডার্ণ রিভিউ,. 
ইণ্ডিযান ম্যাগাজিন এণ্ড রিভিউ, টাইমস্‌ হিন্দুস্থান রিভিউ, নাইটি সেঞ্চুরি 
ফোরাম্‌, ম্যাকমিলান্ঠস্‌ ম্যাগাজিন, ব্ল্যাকউড৬স্‌ ম্যাগাজিন, হার্পার্*স্‌ ম্যাগাজিন, 
আট জাটিক ম্যাগাজিন, আইড জার, পাইওনীয়ার, প্রভৃতি । 

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে “সাহিত্য” পত্রিকাব বিরোধ এই পঞ্জিকার ইতিহাসে. 
“এক স্মরুণীয ঘটনা । আশ্চর্যের কথা এই, রবীন্দ্রনাথের দু-একটি গগ্চপদ্য রচনা 
এই পত্রিকার প্রথম দিকে প্রকাশিতও হযেছিল। “কোনও সন্াস্ত মহিলা” এই 
ছন্মনামে গিরীন্দমোহিনী দাসী মানসী’ এবং রাজা ও রানীর সমালোচনা 
( বৈশাখ ১২৯৮ ) লিখেছিলেন । “কাকাতুয়া দেবশর্মা” এই ছন্মনামে দেবেন্দ্রনাথ , 
সেন “রবিরাহ” ( আষাঢ়, ১২৯৮) নামে একটি সন্টে-কবিতায় রবীন্দ্রনাথের 
পক্ষ হয়ে “মিঠে ও কড়া'র প্যারডি-কারকে ব্যঙ্গ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের 
নিজের লেখা এই পত্রিকায় পত্রস্থ হয় এগুলো : “লেখার নমুনা” (কাঁতিক, ১২৯৮); 
‘মেঘদূত’ ( অগ্রহায়ণ ১২৯৮) পপ্রাচীনপ্রত্বতত্ব' (পৌষ, ১২৯৮)) “সোনার 
বাধন’, কবিতা ; ( আষাঢ়, ১২৯৯) ‘গান’ ( বৈশাখ ১৩০৩ ) প্রভৃতি । শ্রাবণ, . 
১২৯৯ জালে "সাধনা ও সাহিত্য'র প্রথম লড়াই দেখা দিল। এই মাসে. 
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"সাহিত্যে চন্দ্রনাথ বস্থ লিখলেন “আমার ‘স্বরচিত’ লয়তন্ব”, পরের মাসেই 
“সাহিত্যে” রবীন্দ্রনাথ তার উত্তর দিলেন ‘নব্য লয়তন্ব' (ভান্র, ১২৯৯) প্রবন্ধে । 
রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এ পত্রিকার বিচ্ছেদ্নের সুচনা এখান থেকেই, তা গুকতর 
আকার ধারণ করে রবীন্দ্রনাথের “একটি পত্র” (কাতিক, ১২৯৯) নামে একটি পত্রে । 
‘এর পর- বৈশাখ ১৩০ সালে ‘রবীন্দরবাবুর পত্র সাহিত্যে পত্রস্থ হলে ব্বীন্দ্রনাথের 
সঙ্গে এ পত্রিকার যোগাযোগ কার্যত ছিন্ন হয়ে যায়। তবে ১৩০৭ সালেব বৈশাখ 
সংখ্যার প্রথমেই রবীন্দ্রনাথের ছবি ছাপা হয়েছে। এমন কি, রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কীয় 
.ষে প্রবন্ধ এ বছর প্রকাশিত হয়েছে, তাও সচিত্র । কিন্তু ঠাকুরবাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক 
ছিন্ন হয নি। জ্যোতিরিক্রনাথ, বলেন্দ্রনাথ, স্বীন্দ্রনাথ, খতেন্দ্রনাথ, হিতেন্দ্রনাথ, 
-ক্ষিতীন্দ্রনাথ, প্রভৃতি “সাহিত্যের লেখক ছিলেন; স্থ্ধীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাহিত্যের 
‘যোগ শেষ পর্বস্ত অটুট ছিল,_আর খাভেন্ত্রনাথও ষোগবক্ষা করেছেন বহুদিন । এই 
প্রসঙ্গে ‘ভারতী’, “সাধনা” এবং পরবর্তীকালে প্রকাশিত পপ্রবাসী'র লেখক- 
‘গোষ্ঠীর নামও কর! যায়। মুখ্যত এই তিনটি পত্রিকাই ছিল সাহিত্যের 
বিরুদ্ধে পক্গীয়, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যায়, ‘ভারতী’ ও “সাহিত্যের বহু লেখকই 
.এক। একই মাসে একই লেখক একই সঙ্গে ভারতী; ও “সাহিত্যে লিখেছেন, 
এমন ব্যাপার অসম্ভব হয় নি। 

' কার্তিক, ১৩০০ সাল থেকে “সহযোগী সাহিত্য” বিভাগটি কয়েকটি উপ- 
বিভাগে বিভক্ত হয়ে আলোচিত হতে থাকে : রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম, 
কাব্যগ্রন্থ । ছবি দিয়ে জীবনী আলোচনার রীতিও এ বছর থেকে দেখি। 
-এ ছাড়া, গান ও স্বরলিপি সম্পর্কে আলোচনা ( ভারতী” ও “সাধনা"র দেখা 
দেখি ), পুস্তক সমালোচনা, বিজ্ঞানের আলোচনা,_নানাদিকে পত্রিকাটি 
নিজেকে ছড়িয়ে দিলে । পুস্তক সমালোচনা ব্ভাগটির নাম ও রূপ ছুইই ছিল 
অনির্দিষ্ট, বিভিন্ন নামে প্রকাশিত, আকার কখনো দীর্ঘ, কখনো -হস্ব ; মনে 
হয়, হুস্বায়তন সমালোচনার ইঙ্গিত-আদর্শ “বঙ্গদর্শন” থেকে নেওয়া । বৈশাখ, 
১৩০১ থেকে পুস্তক সমালোচনা “সংক্ষিপ্ত সমালোচন” নামে প্রকাশিত হয়েছে। 
-আছে। যেমন, রবীন্দ্রনাথের বইয়ের বিজ্ঞাপন ( জ্োষ্ঠ, ১৩০১ ), কিংবা কুস্তলীন 
পুরস্কারের বিজ্ঞাপন (এ )। 

বিজ্ঞানের আলোচনা এবং সমসাময়িক অভিনব আবিষ্কারের সার প্রদান, 
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প্বিবিধ কৌতুক ও কৌতুহলজনক বৈজ্ঞানিক সত্যের পরিবেশনা, প্রস্তুতির 
এদিকে “সাহিত্যের সক্রিয় উৎসাহ ছিল। জগদানন্দ বায় ছিলেন এদের বাধা 
*৪ নিয়মিত লেখক! “বৈজ্ঞানিক সারসংগ্রহ” (আষাঢ়, ১৩০১) নামে 
ফিচারটির পত্তন হয় । ফিচারটি ছোটো হরফে ছাপা হত। 

ছোটোগন্পকে সুচীপত্রে ক্ষুদ্রগল্প' বলে ১৩০৪ সালেও নির্দেশ করতে দেখি! 
নকৃশাগোছের লেখাকে ‘রহস্ত’ নাম দিতে এর আগের বছরও ( আষাচ, ১৩০৩) 
দেখা গেছে। নিছক দৈর্ঘ্য দিয়েই গল্প'ও ‘ক্ষুদ্রগল্পে'র পার্থক্য নিরূপিত হয়েছে। 
গড়ে প্রায় প্রতিমাসে একটি করে ছোটো গল্প বের হত। ১৩০৫ সালের 
“স্থুচীপত্তে' গল্প’ 'ও ক্ষুত্রগল্পটকে ভিন্ন ভিন্ন করে নির্দেশ করা হয় নি। ১৩০৬ 
সাল থেকে “বিদেশী গল্প” নামে একটি ফিচার হয়, এটি জঙ্গবাদ্‌ গল্পের সাধারুণ 
নাম। অক্ষষকুমার বড়াল এবং নিত্কুষ্ণ বন্থর্‌ ‘গাথা’, পদ্য গল্পও এ বছরেই 
দেখা গেল। সাদ্নারণভাবে “সাহিত্যের সকল লেখাকেই উনবিংশ শতাব্দীর 
ব্রীতি অনুযায়ী বল! হত 'প্রবন্ধ'। যেমন ১৩০৮ সালে “প্রবন্ধের ব্্ণনানুক্রমিক 
সুচী ৷” ১৩১৫ সালে বর্ণনাক্রমিক স্থচীপত্র থেকে প্রবন্ধ শব্দটি ছেঁটে দেওয়া হয়। 

১৩০৪ সাল থেকে চিত্রের জন্যে পৃথক করে স্থচী দেওয়া হয়েছে। লেখক- 
এলেখিকাদের হাফটোন ছবি সংখ্যার প্রথমেই দিতে দেখি পরের বছর : প্রমীলা 
নাগ (শ্রাবণ, ১৩০৫), নগেন্দনাথ গুপ্ত ( ভাদ্র, ১৩০৫ ), স্বর্কুমারী দেবী 
এ আশ্বিন, ১৩০৫), উমেশচন্দ্র বটব্যাল ( মাঘ, ১৩০৫) । ১৩০৬ সালে: 
ঘিজেন্্রনাথ ঠাকুর ( আষাঢ় ), চন্দ্রনাথ বস্তু (পৌষ ), হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
।( মাঘ), বাজনারায়ণ বহু ( ফান্তুন ), জ্যোতিবিন্দ্রনাথ ঠাকুর ( চৈত্র )। এদের 
মধ্যে একমাত্র রাজনারায়ণ তখন মৃত, কাজেই জীবিত লেখকদের এই সম্মান 
উল্লেখযোগ্য । সংখ্যার ভেতরে পাওয়া যায় আনন্দমোহন বন্থর ছবি ( আশ্বিন, 
১৩০৬) ১৩০৭ সালে আষাঢ় ছাঁড়া প্রত্যেক মাসে একজ্রন করে লেখকের ছবি 
ছাপা হয়েছে, বৈশাখ সংখ্যায় প্রথমেই ছাপা হয়েছে রবীন্দ্রনাথের ছবি। এই 
বছর এবং পরবর্তা বছরশুলিতে লেখকদের মুদ্রিত ছবির উল্লেখ প্রত্যেক মাস্রে 
“রচনাপন্থীতেই দ্রষ্টব্য । ১৩০৭ সালের বৈশাখ সংখ্যায প্রত্যেক লেখকের রচনার 
শেষে তার স্বাক্ষরের প্রতিলিপি ছেপে দেওয়া হয়েছে। লেখকের নাম, তখনকার 
রীতি অনুযায়ী, রচনার শেষেই প্রদত্ত হত। ৮ 

১৩০৮ সাল থেকে সংখ্যার শেষে “চিত্রণালা” নামে একটি বিভাগ দেখ! 
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যায়। যে ছবিটি ছাপা হত ( অধিকাংশই বিলিতি ), ছোটো হরফে তার ভাব- , 
মূলক বর্ণনা চিত্রশালা’ বিভাগে দেওয়া হত। এটি আসলে মুক্রিত ছবিটির 
সাহিত্যিক পরিচয়, চিত্রকলার দিক থেকে ব্যাখ্যাবিচার নয়। ১৩১৮ সাল' 
থেকে চিত্রের প্রাচুর্য লক্ষিত হয়, মোট ৪২টি ছবি এবছরে মুদ্রিত হয ; পরের বছর 
(১৩১৯) তা বেড়ে হয় ৮২টি। ফলে পত্রিকার আষতনও গেছে বেড়ে |. 
অনুবাদেরও প্রাচুর্য দেখা! যায়, ১৩১৮ সালে ১৮টি, অর্থাৎ এক সংখ্যায় একাধিক 
অনুবাদ প্রদত্ত হয়েছে। অন্ুবাঁদগুলো কষ্টিনেণ্টের বিভিন্ন ভাষার সাহিত্য থেকে 
হলেও, সম্ভব, মূল ভাষা! থেকে হয় নি, ইংরেজী অনুবাদ থেকেই অনুবাদ করা হয়েছে 

১৩২২ সালে পত্রিকাটির প্রকাশ খুব সম্ভব বন্ধ ছিল। কোথাও এই বছরের 
কোনো সংখ্যার হদিশ মেলে নি। পত্রিকাটির প্রকাশ যে এ বছর বন্ধ ছিল» 
তার দুটি প্রমাণ আছে। প্রথমত, পত্রিকাটির বর্ষ গণনার ধারা দেখলে তা 
বোঝা ষায়। গণনার দিক থেকে ১৩২১ সালে এ পত্রিকার ২৫শ বর্ষ হয়” 
এবং সেই ধারাহ্ষাধী ১৩২২ সালে ২৬শ বর্ষ এবং ১৩২৩ সালে ২৭শ বর্ষ হবার 
কথা। কিন্তু কার্ধক্ষেত্রে দেখা যায়, ১৩২৩ সালেই পত্রিকার বয়ঃক্রম ২৬শ বর্ষ 
ধরা হয়েছে এবং তাই উল্লিখিত হযেছে। দ্বিতীয় প্রমাণ প্রভাতকুমার 
মুখোপাধ্যায় মশাইয়ের লেখা একটি চিঠি। চিঠিটি স্থুরেশচন্ত্র সমাজপতিকে 
১৭. ৬, ১৯১৬ তারিখে লেখা। জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৩ সালের “সাহিত্যে চিঠিটি ছাপাও- 
হ্য। সে চিঠির প্রাসঙ্গিক অংশ এই £ ****১৩২১ আশ্বিন সংখ্যার পর আর. 
কোনও “সাহিত্য” অস্তাবধি আমি পাই নাই। শুনিয়াছিলাম, “দাহিত্য” আর. 
বাহির হইবে না।:..এই অংশও আমাদের অনুমানের পরিপোষক | 

এক বছর অপ্রকাশের পর “সাহিত্য” ষখন ফের বের হল, তখন তার আরুতি- 
প্রকৃতিতে কোনো পরিবর্তন নেই, কেবল দামী কাগজের বদলে সাধারণ কাগজ 
দেওয়া ছাড়া । শেষের দিকের সব সংখ্যাই এই সাধারণ কাগঞ্জে ছাপা । অথচ, 
ছবি, ছাপা! এবং কাগজ সম্পর্কে সমাজপতি মশাই খুবই সচেতন ছিলেন! এ” 
বিষয়ে সুরেশচন্দ্র যে মন্তব্য করেছেন, তা এই. 
" "সেকালের “সাহিত্যের একটা জাকালো সংস্করণ বাহির হইত। খুব পুরু" 
মস্থণ কাগজে উৎকৃষ্ট কালিতে ছাপা, বহুমূল্য গোলাপী মলাটের কাগজে মোড়া। 
অগ্রিম বাৰিক মূল্য ১ দ্রশ টাকা ।-*'এক শত ছাপা হইত। একজন গ্রাহক” 
হইয়াছিজেন। ভিনি-“'জমিদার টাঙ্গাইলের কবি শ্রীযুক্ত প্রমধনাথ রার-চৌধুরী ।-*” 
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“...অবশিষ্ট নিরানব্বই খানি আমর] বাছিয়া বিলি করিতাম। একদিন 
সেই বাজসংস্করণের “সাহিত্য” লইয়া বঙ্ধিমবাবুকে দিতে যাই। বন্ধিমবাবু ভাল 
ছাপ! পছন্দ করিিতেন-*-তারপরু “সাহিত্য'খানি তুলিয়া লইয়া বলিলেন, “দিব্যি 
2৮৮৪০, হইয়াছে।”---তোমাদের কাগজখানির সুন্দর ছাপা, দেখিয়া লোভ 
হয়। লিখিতে ইচ্ছা করে ।."*তুমি ছেলেমানুষ, এত টাকা খরচ কৰিতেছ ; 
“বন্ধ করিয়া দাও” বলিতেও ইচ্ছা হয় না। অথচ. তোমার লোকসান দেখিলেও 
কষ্ট হয় ।”১**, 

“লোকসান” হবার মূল কারণ, গ্রাহকগণের ঠা দি 
চাদ| মিটিয়ে দেবার অন্যে সুরেশচন্দ্রের সহোদর যতীশচন্দ্রকে বারবার পত্রিকায় 
আকুল আবেদন করতে দেখি। মজা এই, এজসদেও আ্হবগণকে নিয়মিত 
পত্রিকা পাঠানো হত! 

১৩২২ থেকে ১৩২৭ ( পৌষ ) পর্যন্ত পত্রিকা সতেজে চলেছে বটে, কিন্তু নানান 
কারণে পত্রিকার অকাল-বার্ধক্য দেখা গেল। পত্রিকার গৌরব সম্পাদকের 
শৈথিল্য অনেকটাই তখন স্ডিমিত। “মাসিক সাহিত্য সমালোচনা” তার ধার ও 
ভার দুইই তখন খুইয়েছে। এই ক’বছরের মধ্যে বিমিয়ে-আসা রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ 
“সাহিত্যে” পুনরুজ্জীবিত হল, বক্ষিম-প্রসঙ্গও বেশ এসেছে; নানা দাহিত্য-সভার 
“আভিভাষণ' মুদ্রণ “সাহিত্যের একটি বিশেষত্ব হয়ে উঠেছে তখন। এগুলি ছেপে 
স্থরেশচন্দ্র বাঙলা! সাহিত্যের ইতিহাস রচনার অনেক উপকরণ সংগ্রহ করে রেখেছেন । 

১৩২৭-এর পৌষ মাসে স্থরেশচন্দরের মৃত্যু হলে পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় তার 
সম্পাদক হলেন। ছু মাস করে দু ক্ষেপে তিনি বছর শেষ করলেন। 'চুট.কী? 
ও “বৈঠকী” নামে ছুটি লু সুরের ফিচার তিনি খুলেছিলেন। “মাসিক সাহিত্য 
সমালোচক" রূপে বেতাল” নামধারী এক লেখকের নাম পাওয়া যায়। পাঁচকড়ি 
১৩৩০ সালের বৈশাখ সংখ্যা পর্যন্ত পত্রিকাটি জীইয়ে রাখেন। এ বছরেই 
কাতিক মাসে তীর মৃত্যু হয় ॥ 


"ত 


সাহিত্যের প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতির জন্ম ১৮ই চৈত্র, 
১২৭৬ ( ৩০শে মার্চ, ১৮৭০) ; মৃত্যু ১৭ই পৌষ ১৩২৭ ( ১লা জানুয়ারী, 
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১৯২১)। জনমন্থত্রে তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিগ্যাসাগরের দৌহিত্র ছিলেন। পিতা, 
গোপালচন্্র ঘোষাল, সমাজপতি ; মাতা ঈশ্বরচন্দ্রের জোষ্ঠা রুন্ত। হেমলতা দেবী । 
গোপালচন্দ্র নদীয়া জেলার আশমালী গ্রামের লোক ছিলেন। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে 
তিনি কৃষ্ণনগর কলেজ থেকে তৃতীয় বিভাগে এক. -এ. পাশ করেন (দ্রঃ 
History and Register of Krishnagar collage, [ 1345-1945 ] 7; 
Part IL: compiled by : Nirmal Kanti Majumdar: P. 91): 
ঈশ্বরচন্দ্র তাকে বিশেষ স্নেহের চোখে দেখতেন ।৯ অল্প বয়সেই তাঁর মৃত্যু হয়। 
হেমলতা৷ দেবী স্থরেশচন্দ্রের মৃত্যুকালেও জীবিত ছিলেন। স্থরেশচন্দ্রের কনিষ্ঠ 
সহোদর যতীশচন্দ্র, “সাহিত্য” পত্রিকার তিনি কর্াধ্যক্ষ ছিলেন। তার দু- 
একটি লেখাও ‘সাহিত্যে’ প্রকাশিত হয়। ব্যক্তিগত জীবনে যতীশচন্দ্র নির্ভাঁক 
মানুষ ছিলেন। 
সুরেশচন্দ্র মেদম্বী ব্যক্তি ছিলেন, লম্বা-চওড়' দশীসই, গৌরবর্ণ। হেমেন" 
কুমার বায় তার “যাঁদের দেখেছি” ( বৈশাখ, ১৩৫৮) বইতে লিখেছেন: প্রামধন 
মিত্রের লেনে একখানি ছোট দোত্তল। বাড়ীতে গিয়ে মাঝে মাঝে আমি 
স্থরেশচন্দ্রের সঙ্গে বাক্যালাপ করে আসতুম ।""হরেশচন্রের বৈঠকথানার পাশের 
ঘরে চোখ পড়তেই দেখি, একটি আলনার তলায় সারি সারি সাজানো! রয়েছে 
কয়েক জোড়া পাদুকা । মন্ত মস্ত জুতো--এত প্রকাণ্ড যে চোখ চম্‌কে যায় !"*- 
“তারপর স্বচক্ষে স্থরেশচন্দ্রকে দেখলুম। তাঁকে অতিকায় বললে অত্যুক্তি 
হবে না। দন্তরমতো দশাসই চেহান্বা-ষেমন দৈর্ঘ্যে, তেমনি প্রস্থে। গৌববর্ণ, 
শাশ্রপ্তন্ধহীন মুখ । সেই পুরুষোচিত দেহ এবং প্রতিভাব্যপ্নক মুখ বৃহৎ জনতার 
ভিতরেও দৃষ্টি আকর্ষণ করে, দর্শকের মনে জাগায় সন্্মের ভাব "পৃ. ১০৬ 
“থরেশচন্ত্র ছিলেন উচ্চশ্রেণীর বক্তা । তীর লেখনীর মত তাঁর মুখ দিয়েও 
নির্গত হত স্থমধুর প্রসাদগুণপূর্ণ, শুদ্ধ ভাষা । তাঁর কণ্ঠস্বর ছিল গম্ভীর ও 
উদাত্ত, শ্রবণকে দিত তৃপ্তি।” পৃ" ১০৭. 
স্থরেশচন্দ্রের একটি অপ্রীতিকর অভ্যাসের কথাও হেমেন্দ্রকুমার বলেছেন । 
তা হল, অশ্লীল শব্দ প্রয়োগ করে হাসি-ঠাট্টা করা। এমন কি বয়োকনিষ্ঠদের 
সম্মুধেও তিনি অশালীন রসিকতা করতে লজ্জা পেতেন না। হেমেন্দ্কুমারের 


১ চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় £ বিদ্যাসাগর ( চতুর্থ সং, ১৯১৪ ), পৃ. ৪২৫ পাঁ-টী. 
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অপর মন্তব্য : “তিনি আরো বড়ো হ'তে পারতেন, কিন্ত আলস্ত তাকে আরো 
! বড়ো হ'তে দেয় নি।”_ পৃ. ১০৮ 

স্ুরেশচন্ত্র একজন উচ্চশ্রেণীর বক্তা ও আবৃত্তিকারী ছিলেন। রাজনৈতিক ও 
সাহিত্যিক সকল বিষয়েই তিনি বলতে পারতেন । স্বদেশী আন্দোলনের সময় 
তিনি বক্তৃতা করেছেন, কিন্তু কখনো একটি ইংরেজী শব্দ ব্যবহার করেন নি। 
“সাধু ভাষায়, স্বল্প সময়ে বক্তব্য পরিস্ফুট” করতে পারতেন। শ্রীপরিমল গোস্বামী 
তার “শ্থৃতিচিত্রণ” বইটিতে লিখেছেন (পৃ. ১০০), তিনি সুরেশচন্দ্রের রাজনৈতিক 
বক্তৃতা শুনেছেন। নবকৃষ্ণ ঘোষ তার *দ্বিজেন্্লাল ( ১৩২৩ ) বইতে লিখেছেন : 
“দ্বিজেন্দের সভাপতিত্বে সাহিত্য পরিষৎ ভবনে বন্ধুর শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বড়ালের 
রচিত “যশোর যুদ্ধ” নামক কবিতা “সাহিত্য-সম্পাদক শ্রীযুক্ত হুরেশচন্দ্র সমার্জপতি 
মহাশয পাঠ করেন ।৮--পৃ, ২৭৩ 

মাতামহ ইশ্বরচন্দ্েরে অনেক ব্যক্তিগত ও সাহিত্যিক বিশ্যেত্ব দৌহিত্র 
স্ুরেশচন্দরের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল বলে মনে হয়। ইংরেজি শিক্ষা ও অন্থবাদের 
প্রতি বিদ্যাসাগরের শ্রদ্ধা, ষতি-চিহ্তের প্রতি তার সচেতনতা, সংবাদ ও সাময়িক 
_ পত্রিকার সঙ্গে যোগ রক্ষা, ছাপাখানা ও পুস্তক প্রকাশনা ব্যাপারে উৎসাহ ও 
অভিজ্ঞতা, পরিহাস-রসিকতা_ বিদ্যাসাগরের এই সব বৈশিষ্ট্যই সুরেশচন্জে 
নিঃশেষে লক্ষিত হয়। স্থুরেশচন্দ্র ও ফৃতীশচন্দ্র অল্পবয়সে পিতৃহারা হয়েছিলেন 
বলে মাতুলালযেই লালিত হন। শিক্ষা্দীক্ষা সবই মাতামহ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত । 
বিদ্যাসাগর তার দৌহিত্রদের ইস্কুল-কলেজের ধরা-বাধা শিক্ষা দেননি, তীর! 
বাড়িতেই সংস্কৃত, ইংরেজী এবং অন্তান্ত বিষয় পড়েছেন। এবং সে পড়াও 
বাস্তবক্ষেত্রে প্রধোগমূলক। তাই সতেরো বছর বয়সেই স্থরেশচন্দ্র “ককিপুবাণের 
অনুবাদ করেন, তের-চোন্দ বছর বয়সেই সাহিত্যে তীর দীক্ষা হয়ে যায়। চণ্ডীচর্ণ 
বন্দ্যোপাধ্যায় তীর ‘বিদ্যাসাগর’ (চতুর্থ সং. ১৯১৪ ) বইতে জানাচ্ছেন (পৃ. ৪৪৮), 
বালক সুরেশচন্দ্র একবার বিলেত যাবার জন্যে বিশেষ ব্যাকুল হয়ে ওঠেন, 
অর্থাভাবের দরুণ বিদ্যাসাগর তীর সেই প্রস্তাবে সায় দিতে পারেন নি। ধর্ম 
সম্পর্কে বিগ্যানাগর নির্মোহ ও উদারদৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন, সুরেশচন্দের মধ্যেও ধর্মের 
আবেগ ও গৌঁড়ামী ছিল না,_তবে মাতামহেব উদারতা ও নিরপেক্ষতা তিনি 
অর্জন করতে পারেন নি। 

২৬শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৪৪ (১৫ই ফাস্কন, ১৩০০ ), ব্ভিন স্ট্রীটের অধিবাসী 
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খষিবর মুখোপাধ্যায়ের? কন্যা নলিনীদেবীর সঙ্গে সুরেশচন্দের বিবাহ হয়। এই __ 
বিবাহ উপলক্ষে কবি অক্ষয়কুমার বড়াল ‘বিবাহোৎসব’ নামে একটি কবিতা, - 
লিখেছিলেন। কবিতাটির প্রথমাংশ চৈত্র, ১৩০০ সালের “নব্যভারত' পত্রিকায়, 
এবং দ্বিতীয় অংশ চৈত্র, ১৩১৬ সালের “অর্চনা” পত্রিকায় বের হয়। কবি. 
" !নিত্যরুষ্ণ বস্থ তাঁর আত্মজীবশীমূলক বিস্তৃত রচনা “সাহিত্য সেবকের ডায়েরি” 
(সাহিত্য ॥ শ্রাবণ, ১৩১০ )তে এই বিবাহের খাওয়া-দাওয়া, বরযাজন ইত্যাদি 
"সম্পর্কে বিবরণ দিয়েছেন। স্থরেশচন্দ্রের সস্তানাদি হয় নি। ব্রজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 
“সাহিত্য সাধক চরিতমালা” (সং ৬২ ॥ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ ॥ জ্যেষ্ঠ, ১৩৫৪). 
মন্তব্য করেছেন: “তাহার পারিবারিক জীবন সখের ছিল না।”--পূ. ২১ 
__ ১৭ই পৌষ, ১৩২৭ (১লা জাহ্য়ারী,১১৯২১) বেলা তিনটের সময স্থরেশচন্দরে, 
মৃত্যু হয়। “মানসী ও মর্মবাণী” পত্রিকায় (মাঘ, ১৩২৭) “সাহিত্য সমাচার” 
“বিভাগে লেখা হয : “৩৪ মাস হইতে তিনি পীড়িত অবস্থায় শফ্যাশায়ী ছিলেন_ 
রোগ, বহুমূত্র্জনিত কয়েক প্রকারের উপসর্গ । মৃত্যুকালে তাহার ৫১ বৎসর মাজ 
বয়ংক্রম হইয়াছিল। "আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম, জননী পত্নীর জন্ত;.. 
স্থরেশচন্দ্র বিশেষ কিছুই বাধিয়া যাইতে পারেন নাই। *-'বস্কিমচন্জ্রের চারি 
বৎসরের “বঙ্গদর্শন” পুনমু্রিত করিয়া প্রচার করিতেও স্থরেশচন্্র উদ্যোগী 
হইয়াছিলেন ; আমরা শুনিয়াছি তাহার কিছু অংশ ছাপাও হইয়াছে; সেই' 
আর্ধ কার্য শেষ হইলেও কিছু অর্থসংস্থান হইতে পারিত,'"- ৷” 

এই সংখ্যাতেই কুমূদর্জন মল্লিক “সমাজপতি” নামে একটি কবিতা লেখেন 
তখনকার অপর এক কবি জীবেন্দ্কুমীর দত্ত লেখেন “লোকান্তরে সমজপতি” 
(প্রতিভা: বৈশাখ-জ্যেষ্ঠঠ ১৩২৮, পৃ. ৪৩) নামে একটি সনেট-কবিতা ৷. 
“মুন!” ( মাঘ, ১৩২৭ ) পত্রিকা! মন্তব্য করল : “তিনি অনেক লেখককে মান্য. 
করিবার চেষ্টা করিয়াছেন ।” মুনা” পত্রিকা তার ছবিও ছেপেছিল। “ভারতবর্ষ, 

( মাঘ, ১৩২৭, পৃ. ২৪২) পত্তিকাতেও এই মৃত্যুসংবাদ ছবি-সহ বের হয়।, 
'রমাপ্রসাদ চন্দ “সাহিত্য” পত্রিকাতেই স্থরেশচন্দর সমীজপতি' ( পৌষ-মাঘ,, -- 
১ খধিবর মুখোপাধ্যাক্র ছিলেন ব্যারিষ্টার, “রায়বাহাছুব” খেতাবও গেয়েছিলেন। তিনি 
কাশ্মীরের প্রধান বিচারপতি ছিলেন, অল্প কিছুদিনের জন্তে জন্মুরাজ্যেরশাসন বর্তাও হয়েছিলেন। 
ববাকুড়া মেডিক্যাল কলেজে, কারমাইকেল কলেজ (আর. ঝি কর) স্থাপনে অর্থ সাহায্য, 

করেছিলেন। | | 
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১৩২৭) রচনায় তার জীবনী নিয়ে আলোচনা করেন, তীর বুদ্ধির তীক্ষতা ও 
_ ভাষার এশ্বর্ষের প্রশংসা করেন, এবং শেষে মন্তব্য জুড়ে দেন: “স্থরেশচন্দর 
সর্বদাই মফন্বলবাসী সাহিত্য সেবকগণের বিশেষ সহায়তা করিতেন” অক্ষয়- 
কুমার মৈত্রেয় "স্থরেশ স্বৃতি” সোহিত্য 1 ফান্তুন-চৈত্র, ১৩২৭) তে লিখলেন : 

* “সাহিত্যৰ একটা আসর ছিল। স্থর ছিল বলিয়াই আসর ছিল। অর্থ 
ছিল না, প্রভুত্ব ছিল না, নিয়মিত সময়ে প্রকাশিত হইবার সামর্থ্য ছিল না। 
তথাপি “সাহিত্যের আদর ছিল, কদর ছিল, সমজদার ছিল। তাহার কারণ এ 
স্থরু। তাহা দেশে স্থুরু, দশের সুর, একতান বাদ্ঠের সম্মিলিত স্থর। তাহাতে 
“অপূর্ণতা ছিল না, অবসাদ ছিল না, ‘হা হতোহস্মি’ ছিল না, প্রাণপূর্ণতা ছিল ।৮**" 

“প্রবন্ধ নির্বাচনের কড়াকড়ি “সাহিত্যকে এই অসাধারণ গৌরব দান 
করিয়াছিল। "দৃঢ়তা তাহার রক্ষা কবচ ছিল।-"১ 

“এই দৃঢ়তা কেবল প্রবন্ধবর্জনেই ব্যক্ত হইত না, প্রবন্ধ স্ব্টতেও ইহা আর 
এক আকারে আত্মপ্রকাশ করিত, তাহা আব্দার । সম্পাদক অনেক সমযে নিজেই 
বিষয় নির্বাচন করিতেন, লেখক নির্বাচন করিতেন, এবং লেখার জন্য ব্যতিব্যস্ত 
করিয়া তুলিতেন। '''ইহাতে অনেক নৃতন পুরাতন লেখক জড়তা ত্যাগ করিতে 
“বাধ্য হইয়াছেন ।-'” 

« সাহিত্যের ভণ্ডামি ছিল না বলিয়াই গোড়ামি তাহাকে সঙ্কীর্ণ নীতিতে 
গণ্তীবদ্ধ করিতে পারে নাই! -*বিদেশের সাহিত্যে যাহা কিছু বাহির হইত, 
“বিদেশী বর্জনের তুমুল আন্দোলনের দিনেও, তাহা! সাদরে “সাহিত্যে” স্থান লাভ 
করিত ৷” 

অক্ষয়কুমার স্থবেশচন্দ্রেব শক্তি-সামর্থ্য ও নিষ্ঠার প্রশংসা করে শেষে লিখেছেন : 
“এইগুণ তাঁহার অনেক দোষ ঢাকিয়া ফেলিয়াছিল, এই গুণে অনেক সময়ে 
"তাহাকে তিরস্কার করিতে গিয়া ক্ষমা করিয়া-ফিরিয়া আসিতে হইত ৷---* 

মাসিক বন্থমতি’র ‘পত্রস্থচনা’ (বৈশাখ, ১৩২৯)-তে লেখা হয় : “সমাজপতির . 
“সাহিত্য ও দেবীপ্রসন্নের “নব্য ভারত' আকারে ছোট হইলেও বঙ্গীয় পাঠক- 
সমাজে আদরলাভে বঞ্চিত হয় নাই ।” স্থরেশচন্দ্র ষখন “সাপ্তাহিক বন্মতীশ্র 
সম্পাদক ছিলেন, তথন তীর লেখা প্ৰশের কথা” সকলেই আগ্রহ নিয়ে পড়তেন 
বলে হেমেন্দ্রকুমার রায় জানিয়েছেন। “বঙ্গ সাহিত্যে স্বদেশপ্রেম ও ভাষাপ্রীতি” 
( কলকাতা বিশ্ববিষ্ালয়, ১৯৫২) বইতে অমরেন্দ্রনাথ রায় লিখেছেন :“--'এই 
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দেশাত্মবোধের স্থরই তখন দৈনিক ‘নায়ক’ কাগজের অনেক লেখাতেই ফুটিয়া 
উঠিত। এখানে বলিয়া রাখা প্রয়োজন যে, যে “দেশাত্মবোধ”' শব্দের আজ এত ) 
ছড়াছড়ি, সে শব মে সমৰে আমরা ুরেশচজ্র সমাজপতি মহাপযের নিকটই 
প্রথম শুনি ।”_ পৃ. ৮০ 

স্থরেশচন্দ্রের সাহিত্য-জীবনের প্রারস্তকাল সম্পর্কে শশিকুষণ বিশ্বাস তার, 
“বাঙলা সংবাদপত্রের এককাল” (মর্মবাণী : ১ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা: আশ্বিন” 
১৩২২; পৃ. ২২০-২২২ ) প্রবন্ধে কিছু তথ্য জানিয়েছেন । বঙ্গবাসী’ পত্রিকা 
গোষ্ঠী থেকে সরে গিয়ে একদল “সপ্তীবনী+, অপরদল ‘পতাকা’ পত্রিকা বের' 
করলেন। '‘পতাকা’র সম্পাদক হলেন জ্ঞানেন্্রলাল রায়, দ্বিজেন্দলালের আত্মীয় । 
দেওঘর থেকে তখন রাজনারায়ণ বস্র পুত্র যোগীন্্নাথ বসু স্থরভি’ পত্রিকা 
বের করতেন। ঘোগেন্দনাথ বস্তু নামে এক ব্যক্তি ‘স্বরভি' ও পিতাকা'র 
মিলন সাধন করুলেন। - “লোকটির মাথা ছিল; কিন্তু কপাল ছিল নাঁ। ইহারই 
প্রধত্বে আজকাল শ্রীযুক্ত সুরেশচন্্র সমাজপতি একজন সাহিত্যপতি। যোগেন্স 
বাবুই স্থরেশচন্ত্রকে (তখন তাহার বয়স ২০ বৎদরেরও কম ) লিখিতে উৎসাহিত , 
করেন; মধ্যে মধ্যে তাহার প্রবন্ধও ছাঁপিতেন।” “হুরভি' ও পতাকার দিন৷ ১ 
ভালো যাচ্ছিল না : তারা উপহার দিয়ে (উপহারের তালিকায় ছিল : ‘আনন্দমঠ’, 
চশ্তীদাসের পদাবলী, স্থরেশচন্দ্রের ‘কঞ্চিপুরাণে'র বাঙলা অনুবাদ) গ্রাহক 
ধরবার কৌশল করলে, পরিণামে 'বিঙ্গবাসী'বই লাভ হয়। “পতাকা” স্থরভি, 
ও পতাকা” এবং ‘সমাচার চন্দ্রিকা'তে সুরেশচন্দের অনেক প্রাথমিক রচনা 
ছড়ানো আছে। 

. অল্প বয়সেই সম্পাদকের কর্ম সম্পর্কে সথরেশচন্দ্র অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন । 
সম্পাদকরূপে ভার বিশেষত্বগুলি খাদের দেখেছি’ (বৈশাখ, ১৩৫৮) বইতে 
হেমেন্দ্রকুমার রায় এইভাবে তুলে ধরেছেন : 

* সাহিত্য লেখকদের জন্তে পারিশ্রমিকের ব্যবস্থা করত নাঁ। তৰু বিখ্যাত 
লেখকরা “সাহিত্যে” রচনা প্রকাশ করবার জন্যে আগ্রহ প্রকাশ করতেন ।*** 
দীনেক্জকুমার রায়, হরিসাধন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি লেখকরা নিয়শ্রেণীর বিলাতী 1. 
মাসিক পত্রের গল্প থেকে স্বীকার না করেই আধ্যানবন্ত গহণ. করতেন এবং 
“ভাবুতী* ও “প্রদীপ” প্রভৃতি পত্রিকার সম্পাদকরা অনায়াসেই সে-সব লেখা 
ছাপিয়ে দিতেন। কিন্তু “সাহিত্যে” এসব অনাচার হবার যো ছিল না? 
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স্থরেশচন্দ্র যখন দীনেন্্কুমারের লেখা নিয়েছেন, তখন গ্রহণ করেছেন ভার মৌলিক 
রচনা পল্লীচিত্রই। অথচ অনুবাদে তাঁর অরুচি ছিল না।--.সাহিত্যে”ও 
ইংরেজী থেকে অনুদিত রচনা প্রকাশিত হত। কিন্তু সেসব শ্রেষ্ট রচনার 
অন্থবাদ।” পৃ" ১০৪ 

“বিখ্যাত কবি রজনীকান্ত সেন পর্যন্ত তীর বিরুদ্ধ সমালোচনার ভয়ে নিজের 
রচনা প্রকাশ করতে রাজি হন নি। পরে স্থরেশচন্দ্রের কাছ থেকে মৌখিক 
অভয় পেযে তিনি তীর রচনীগুলি পাঠকদের উপহার দেন 1”_-পৃণ ১০৫-১০৬ 

“যখন তিনি “বস্ুমতী”র সম্পাদক তখন একদিন তীর বাড়ীতে গিয়ে দেখি” 
স্ুরেশচন্দ্র সেই সপ্তাহের কাগজ হাতে ক'রে পার্শ্বে উপবিষ্ট এক ভীত সাংবা- 
'দিককে অত্যন্ত জুদ্ধন্ধরে ভৎ্সনা করছেন। সাংবাদিকের অপরাধ, ছোট্ট একটি 
খবরে ভাষার তুল। অধিকাংশ সম্পাদকই এই তুচ্ছ ক্রটি ধর্তব্যের মধ্যে গণ্য 
করতেন না, কিন্তু স্থরেশচন্দের প্রকৃতি ছিল না৷ অধিকাংশ সম্পাদকের মত। 
খবরের কাগজের টুকরো খবরেও তিনি এতটুকু ভাষার ভুল সইতে পারতেন না?” 
গুণ ১৬১০৭ 

সুরেশচন্দ্রের সাহিত্যক্ৃতিকে তিনভাগে ভাগ করে দেখা চলে : প্রথমত, তার 
নিজের কৃষ্টিমলক রচনা ও সমালোচনা; দ্বিতীয়ত, ষেঁসব লেখকদের তিনি 
উৎসাহ ও তাগিদ দিয়ে লিখিয়ে করে তুলেছিলেন; এবং তৃতীয়ত, খাদের বই 
প্রকাশ করে বা ভূমিকা লিখে তাদের সাহিত্যপথ স্থগম করে দিষেছিলেন। প্রথম 
ছুটি দিকের কথা পরে বলছি। আগে তৃতীয় দিকের কথা বলি। 

সুরেশচন্দ্র যে-সব গ্রন্থের ভূমিকা লিখেছিলেন, তার মধ্যে আছে: নবীনচন্দ্র 
সেনের প্রবাসের পত্র’ (১২৯৯), হরিশচন্দ্র নিয়োগীরু “বিনোদমালা'র ‘বিজ্ঞাপন’ 
(দ্বিতীয় সং, ১৩০৫), কবি অক্ষয় বড়ালের্‌ প্রদীপ’ ( তৃতীয় সং, ১৩১৯), 
কাব্যের প্রস্ততি” প্রভৃতি । 'প্রদীপ'-এর প্রকাশকও ছিলেন তিনি। অমরেন্দর- 
নাথ রায় লিখিত ‘রবিয়ানা” (গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, ১৩২৩। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮৭) 
বইটির নামকরণ স্থরেশচন্দ্রেরই করা। ভূমিকায় অমরেন্দ্রনাথ লিখেছিলেন: 
“এই পুস্তকের নামকরণের জন্য আমি পৃজ্যপাদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি 
মহাশয়ের নিকট খণী।” তথ্যটি শ্রপুলিনবিহারী সেনের একটি রচনা (দেশ : 
শারদীয়া সংখ্যা : ১৩৭৪ ) থেকে পাওয়া । স্থরেশচন্ু পুস্তক প্রকাশও করেছেন। 
কুমুদচন্্র বাষচৌধুরী তার জীবনীগ্রস্থ “দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন” (সেপ্টেম্বর, ১৯২৪ )-এ 
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লিখেছেন : “***পুস্তকাকারে মুদ্রিত তাহার [ চিত্তরগ্জনের ] প্রথম কাব্যসাহিত্য 
“মালঞ্”। ১৩০৩ সালে ইহা “সাহিত্য”-প্রেস হইতে “সাহিত্য”-সম্পাদক 
প্রীহবরেশচন্দ্র সমাজপতি কতৃক প্রকাশিত হইরাছিল।”__পৃ. ১৮৩। গিরীন্ত্র* 
মোহিনী দাসীর এতিহাসিক নাট্যকাব্য ‘সন্যাসিনী” বা “দীরাবাই? ( কাতিক, 
* ১২৯৯; ইং ১৮৯২), “শিখা! (১৩০৩), অর্থ্য (১৩০৯), প্রভৃতি কাব্য 
স্বরেশচন্্রই প্রকাশ করেছিলেন। . 

অধ্যাপক বিপিনবিহারী গুপ্ত “রামেন্্র প্রসঙ্গ” (মানসী ও মর্মবাণী : শ্রাবণ, 
১৩২৬, পৃ. ৬২৮) নামে একটি প্রবন্ধে লিখেছেন : “তিনি [ বামেন্রহন্দর 
বেদী ] বলিতেন, “দেখুন সুরেশ সমাজপতির অনেক দোষ থাকতে পাবে ; 
কিন্তু ওর কতকগুলো এমন গুণ আছে, যা'র জন্ত বাস্তবিকই আমি ওকে 
ভালবাসি । আমি কিছুতেই ভুলতে পারব না সে কেমন করে দীনেশ সেনকে 
সাহিত্য ক্ষেত্রে দাড় করিয়ে দিলে।” এবিষয়ে স্বয়ং দীনেশচন্দ্রের মন্তব্য 
(মানসী ও মর্মবাঁণী : ভাদ্ৰ, ১৩২৬, পৃ. ৮৬ ) : “আমি পারিশ্রমিক না লইয়া 
স্থুরেশবাবুর “সাহিত্য” পত্রে অনেক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম, তজ্জন্য তিনি “বঙ্গভাষা 
ও সাহিত্যের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ উপলক্ষে রামেন্দ্রবাবুকে অনেক অনুরোধ 
করিয়াছিলেন।” 

স্থরেশচন্দ্রের জীবন ও সাহিত্য নিয়ে ব্রজেন্দনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় “প্রবাসী? 
( জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৩ ) পত্রিকায় আলোচনা করেন। তাই বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ 
থেকে ‘সাহিত্য সাধক চরিতমালা”র পঞ্চম খণ্ডে (সং ৬২; জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫০ ) 
মুদ্রিত হয় । বলা বাহুল্য, স্থরেশচন্্র সম্পর্কে আমরা অনেক নতুন তথ্য এখানে 
যোগ করলাম। বীডুজ্েমশাই স্থরেশচন্দ্রের * রচিত সম্পাদিত অনূদিত 
অপ্রকাশিত সুষ্টির একটি তালিকা উপস্থিত করেছেন। সেটি পূর্ণাঙ্গ এবং সর্বাংশে 
গ্রহণযোগ্য ৷ 

সুরেশচন্ের ষেসব রচনা “সাহিত্য কল্পক্রম” এবং “সাহিত্য” পত্রিকায় ছড়িয়ে 
আছে, অথচ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নি, মাসিক রচনাপদ্ধী দেখলেই /তা 
বোবা! যাবে। রচিত ও সম্পাদিত গ্রস্থাবনীর কালাহুক্রমিক তালিকা এই : 

১। “কক্ধিপুরাণ (অন্থ্বাদ )। কান্তিক ১২৯৩ (ইং ১৮৮৬)| পৃ. ১২৬। 
“মূল সংস্কৃত হইতে অহুবাদিত।” অস্থবাদকের বিজ্ঞাপনে প্রকাশ : “কলিকাতা 
সংস্কৃত কলেজে কম্ধিপুরাণের যে হস্তলিপি আছে, প্রধানত: তদবলম্বনে এই 
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অনুবাদ সম্পন্ন হইয়াছে এবং পাঠকগপের বোধ সৌবর্ার্থে স্থানে স্থানে টাকা 
সঙ্কলিত হইয়াছে” | 

২। "সাজি (গল্প )। আষাঢ় ১৩০৭ । ১৫ই জুন ১৯০০। পৃ. ১৫৬। 
“সাহিত্যে, প্রকাশিত আটটি গল্পের সমষ্টি : প্রাইভেট টিউটার (জ্যৈষ্ঠ ১২৯৯); 
প্রভা (আষাঢ় ১২৯৯); বাঘের নখ (শ্রাবণ ১৩০১.) ; কমলা (জ্যৈষ্ঠ ১৩০৩); 
প্রতিশোধ (আশ্বিন ১৩০৬); তীর্থের পথে (মাঘ ১৩০৬); শোক বিজয় 
এবং লালসা ও সংযম (কার্তিক ১২৯৮ ) 

“গন্থকারের বিজ্ঞাপন : “-:-“শোকবিজয়’ ও লালসা ও সংযম’ বাল্যকালে 
-রচিত। নবীনবাবু ‘অমিতাভে’ ‘শোক বিজয়ের আখ্যান লিপিবদ্ধ করিয়াছেন ; 
রং ব্লরীন্দরাৰু কথা*য় ‘লালসা ও সংযমে’র কাহিনী দিয়াছেন। ইহাদের রচনা 
"প্রকাশিত হইবার পর পূর্বোক্ত গল্পদুটির পুনঃ প্রকাশের আবশ্তকতা ছিল না; 
তৰু বাল্য রচনার মায়া অতিক্রম করিতে পাবিলাম না|” 

'সাজি'র তৃতীয় সংস্করণে (ভাল্ ১৩২২) olive schreiner-এর বূপকের 
ন্বাদ “শিকারী” ( সাহিত্য : ভাদ্র ১৩০০ ) ও বন্য মধুপের স্বপ্ন (সাহিত্য : 
কার্তিক ১৩০০ ) নামে আর ছুটি রচনা সঙ্গিবিষ্ট হয়েছে। “সাজি [ হেমেন্দ্রকুমার 
বায় যাদের দেখেছি’ (বৈশাখ ১৩৫৮ ) বইতে ‘ডালি’ নামে একটি বইয়ের কথা 
উল্লেখ করেছেন, যার বারংবার বিজ্ঞাপনই তাঁর চোখে পড়েছে, বই বেব হতে 
দেখেন নি। তা কি এই ‘সাজি’ই ? ] বইটির উৎসর্গ পৃষ্ঠাতে আছে: শ্রীযুক্ত 
'নলিনীকাস্ত মুখোপাধ্যায় প্রিয়বরেযু” তৃতীয় সংস্করণে সবরেশচন্দ্র নলিনীকান্তের 
মৃত্যু উপলক্ষে লিখিত একটি রচনা ‘বসুমতী’ (১৩ই শ্রাবণ, ১৩১৮) থেকে 
পুনমূ্ক্রিত করেন। 

৩। “রণভেরী। ইং ১৯১৪ (২০ জানুয়ারী ১৯১৫)। পৃ. ৩০। সার 
“আর্থার কেনান্ডয়েলের "0 4১০:৪এর বঙ্গানুবাদ সরেশচন্দ্র সমাজপতি ও 
-পাচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত ও অক্সফোর্ড ইউনিভাপসিটি প্রেস কর্তৃক 
বোম্বাই ও মান্রাজ হইতে প্রকাশিত ৷” 

৪1 “ইউরোপের মহাসমর (ইভিহাস )। ইং ১৯১৫। পৃ. ২১১৮ 
ডবলিউ. এল. কোর্টনি ও জে. এম্‌. কেনেডি প্রণীত How the war began- 
এর অন্থ্বাদ। “ভ্ীন্নরেশচন্দ্র সমাজপতি কর্তৃক সম্পাদিত” এবং “হড্ডার এণ্ড 
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যাউটন” কোম্পানীর পক্ষ থেকে অক্সফোর্ড ইউনিভাপিটি প্রেস কর্তৃক বোম্বাই ও 
মাদ্রাজ থেকে প্রকাশিত । 

৫। “ছিন্নহস্ত (ডিটেকটিভ উপন্যাস )। কাতিক ১৩২২ (ইং ১৯১৫) 
পৃ. ৩৭৫।” সুরেশচন্দ্র কর্তৃক “সম্পাদিত” এই উপন্যাসটি প্রথমে প্রথম ও দ্বিতীয় 
বর্ষের 'ভাবুতবর্ষে (১৩২০-১৩২১) ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়, পরে" 
বধিতাকারে পুস্তকে স্থান পায়। 

৬। “আগমনী (সম্পাদিত )। মহালযা ১৩২৬ ( ইং ১৯১৯)। পৃ. ২০৩1৮ 
বন্থমতী সাহিত্য মন্দির থেকে প্রকাশিত এই পুজ্ঞাবাধিকীতে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর” 
স্বর্ণকুমারী দেবী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রমথ চৌধুরী, হরপ্রসাদ- 
শাস্ত্রী, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দীনেন্দ্রকুমার বায়, স্থরেন্্রনাথ মজুমদার প্রভৃতির 
রচনা স্থান পেয়েছে। এতে সুরেশচন্দ্রের নিজের লেখ! ‘পেস্তার বরফী গল্পটি 
আছে। 

৭। “কবিতাপাঠ ( সঙ্কলিত পাঠ্যপুস্তক )। মৃত্যুর পর প্রকাশিত। 

৮। “বঙ্কিম-প্রসঙ্গ (সঙ্কলিত )? ( ইং ১৯২১)। পৃ. ৩৫৮4-১৭ ৷ এতে 
'বঙ্ধিমচন্্র সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, শ্রীশচন্দ্ 
মজুমদার, হীরেন্্নাথ দত্ত, চন্দ্রনাথ বস্তু, পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কালীপদ দত্ত 
প্রভৃতির কয়েকটি পুরোনো রচনা সঙ্কলিত -হয়েছে। শেষে বঞ্ষিমচন্দ্র সম্পর্কে 
স্বরেশচন্দরের শ্বৃতিকথা চাবটি প্রবন্ধে বিবৃত হয়েছে । এগুলো ১৩২১ সালের 
মাঘ, চৈত্র এবং ১৩২২ সালের বৈশাখে “নারায়ণ পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত" 
হয ॥ 


১5৯৪: 


তার স্বল্ল-পরিসর জীবনে স্থরেশচন্দ্র সমকালীন নানা মনীষী ও বিভিন্ন 
প্রতিষ্ঠানের সংস্পর্শে এসেছিলেন। এদের নৈকট্য ও বিকদ্ধাচরণের, বন্ধুত্ব ও 
শত্রুতার মধ্য দিযে তীর ব্যক্তিত্ব ও জীবনাদর্শট পরিস্ষুট হযেছে । আবার, 
সেই প্রসঙ্গে সমকালীন নানা সাহিত্যিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক পটভূমিকাও 
স্বচ্ছ হয়ে উঠতে পারে । এমনি কয়েকজনের কথা এবার বলি। 

বন্ধিমচন্দ সম্বন্ধে "সেকালের স্বৃতি।_বাজে কথাঁ এই নানে স্থুরেশচন্দ্ 
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“নারায়ণ পত্রিকায় ( মাঘ, ফান্তুন, চৈত্র ১৩২১; বৈশাখ ১৩২২) কষেকটি নিবন্ধ 
লিখেছিলেন। তাতে তিনি জানাচ্ছেন : 

“-**সাহিত্যঃ বাহির হইলে বঙ্কিমবাবুবু জন্ত লই! যাইতাম। বস্কিমবাবু_ 
প্রথমেই লেখক ও লেখিকাদেব নাম দেখিতেন। নৃতন নাম দেখিলে পবিচয়, 
জিজ্ঞাস! করিতেন ৷” 

« সাহিত্যে’ “বন্ধিমচন্দ্র’ শিরোনামে অনেকগুলি সনেট ছাপা হইয়াছিল।। 
কবি [ ইনি সরোজকুমাবী দেবী, জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্তের সহোদর, ডাক নাম' পুঁটি ] 
বন্ধিমবাৰুর উপন্যাসের নাষক-নায়িকাদের প্রাষ প্রত্যেকের উপর এক একটি" 
সনেট লিখিষাছিলেন । সনেটগুলির নীচে কাহারও স্বাক্ষর ছিল না। মলাটে নাম 
ছিল।"*-বক্কিমবাবু বলিলেন, “বহ্িমচন্্রঁ আমার বেশ লাগিয়াছে।"."তুমি' 
তোমাদেব পু'টিকে বলেঃ আমার খুব ভালো লেগেছে ।*-” 

“"**বক্ধিমবাৰু বলিলেন, “তোমরা কি ভয়ে লেখকদের লেখা কাটো না? আমি 
ত বঙ্গদর্শনে'র অনেক প্রবন্ধ নিজে আবার লিখিয়া! দিয়াছি, বলিলেও চলে ।'-- 
তোমাদের “সাহিত্যে”ও দেখি,__অনেক প্রবন্ধ দেখিয়া মনে হয, একটু অদল-- 
বদল করিলে»'''বেশ হয় ৮--ফাস্তন, ১৩২১ 

‘সাহিত্য’ পত্রিকা ও স্থরেশচন্দ্ের সঙ্গে বঙ্ষিমচন্দ্রের ঘনিষ্ঠতার অপর তথ্য. 
আগেই উল্লেখ করেছি। এই প্রসঙ্গে বন্ধিমচন্দ্র সম্পর্কাশ্বিত আব দু-একটি তথ্যের 
উল্লেখ কবি। ১৮৯২ খ্তীষ্টাব্দের নববর্ষে বঙ্ষিমচন্দ্র “বায়-বাহাছুর” খেতাব 
পেলেন। এ খেতাবে বঙ্কিমচন্দ্র মাহাত্ম্য খর্বীকৃত হযেছে বলে বস্কিম-ভক্তরা 
কিছু আন্দোলন করলেন। নগেন্দনাথ গুপ্ত “সাহিত্য” পত্রিকায় লিখলেন, 
উপাধি উৎপাত’ (শ্রাবণ, ১২৯৯) নামে একটি বিক্ষোভমূলক প্রবন্ধ । তাব 
একটি মন্তব্য : “যদি একথা প্রকাশ পাইত বে বঙ্কিমবাবু “রায় বাহাদুর’ উপাধি, 
গ্রহণে অস্বীরুত হইয়াছেন, তাহা হইলে আজ সে কথা লইয়া আমরা স্পর্ধা করিতে 
পাবিতাম ৷” “বস্কিম-জীবনী” লেখক শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায এই ব্যাপাব সম্পর্কে - 
, পরে লিখেছেন : 

“ইহার কিছুদিন বাদে ‘সাহিত্য’ সম্পাদক একখানি ‘বিশ্বত’ পত্র পাইলেন, 
সে পত্রের মর্ম সকলকে জানাইযা তিনি [ স্থরেশচন্দ্র ] বলিলেন যে, “নিজে উপাধির 
প্রার্থী হওয! দূরে থাক, গেজেটে উপাধিব তালিকা মুদ্রিত হইবার পূর্বে শ্রদ্ধাস্পদ 
বঙ্কিমবারুএ সম্বন্ধে বিন্দুবিসর্গও জানিতে পারেন নাই” আমরা সবিশেষ: 
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অবগত আছি যে, এই পত্রুধানি বঙ্ছিমচন্দ্র স্বযং ‘সাহিত্য’ সম্পাদককে লিখিয়া” 
ছিলেন |” পৃ. ১৮০ 

বঙ্কিমচন্দ্র ‘সাহিত্য’ পত্রিকার পাঠক ছিলেন। হীবেন্দ্রনাথ দত্তের কিন্টী-বন্দী 
প্রবন্ধ কালিদাস ও সেক্সগীযর” (১২৯৯ সালের বিভিন্ন সংখ্যায় ) তিনি যত্ন করে 
“পড়তেন বলে হীরেন্দ্রনাথ দত্ত স্বযং জানিযেছেন, জীবনীকার শচীশচন্দ্র তার 
অনুমোদন করেছেন ( পৃ. ২৪৩ )। 

বন্ধিমচন্দের অপ্রকাশিত রচনাগুলিব মধ্যে “নিশীথ রাক্ষসীর কাহিনী”১ একটি | 
-শচীশচন্দ্র লিখেছেন: “সুরেশ [চন্দ্র সমাজপতি ] বাবুর নিকট শুনিয়াছি, 
*ন্নাহিত্য” পত্রের জন্য এ গল্পটি লিখিত হইতেছিল। মৃত্যুর পর ইহা স্থরেশবাবুর 
“নিকট প্রেরিত হয ।-:-” [ এটি কিন্তু “সাহিত্যে প্রকাশিত হয় নি ]-_পৃ. ৩৩৬, 
পাটী। 

দীনেশচন্দ্র সেন ‘বন্ধিমবাবুর কবিতা" নামে বস্কিমচন্দ্রের ‘বর্ষার মান ভঞ্জন’ 
৭ শ্রাবণ, ১৩০১) কবিতাটি “সাহিত্যে” প্রকাশ করেন। প্রারম্ভে তিনি মন্তব্য 
করেন: “এই কবিতাটি হুগলী কলেজে অধ্যয়ন করিবার সময বন্ধিমবাবু রচনা 
করিয়াছিলেন! ইহা আমার পিতৃদেব' ৬ষঈশ্বরচন্দ্র সেন মহাশয়ের হস্তলিখিত 
“নোট বুকে পাইয়াছি।--:কবিতাটি প্রভাকর অথবা সাময়িক অন্য কোনও 
“পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল কিনা জানি নাঃ | 

১৮৭০ খ্রীষ্টাবের ফেব্রুয়ারী মাসে বেঙ্গল সোশ্যাল ত্যাসোসিয়েশনে 
বন্ধিমচন্দ্র ইংরেজীতে যে প্রবন্ধ পাঠ করেন, পীচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যন্ম-ককৃত তাব 
-অনুবাদ কার্তিক, ১৩১৯ এবং জ্যৈষ্ঠ, ১৩২০ সালের “সাহিত্যে প্রকাশিত হয়। 

অন্তান্ত লেখক ও প্রসঙ্গ সম্পর্কে সুরেশচন্দ্রের মন্তব্য এই : 

“মুন্নী [ জ্ঞানেন্ত্রনাথ গুপ্ত, আই. সি. এস. ] তথন “সাহিত্যে আমার 
-সহায় ছিলেন ।...কবিবর দেবেন্দ্রনাথ সেনের সহিত তখন আমার খুব ঘনিষ্ঠতা 
হইযাছিল। পত্রযোগে তাহার সহিত পরিচয় ;''“তিনি তখন লক্ষী শহরে 
-াকিতেন।"তধন আব একজন “সাহিত্যে্র উদ্যোগী, হিতৈষী, কর্মী ছিলেন। 
তিনিও বিলাত যান। [ ইনি দেশবন্ধু চিত্তরপ্চন দাশ ] সমুদ্রে ভাদিতে ভাসিতে 


১ এই অসমাপ্ত কাহিনীটি পরে সমাপ্ত করেন শবৎচন্দ্র ঘোষাল (ভারতী । স্কান্তন, ১৩২*। 
"পৃ. ১২৪৫) । 


সাহিত্য’ পত্রিকার পরিচয় ২৯- 


“সাহিত্যের জন্ত গদ্ভ-গান রচিয়া এভডেন হইতে, স্থয়েজ হইতে, মা্সাই হইতে , 
ডাকে দিয়াছিলেন।”-_মাঘ, ১৩২১ 

"১২৯৯ সালে বাঙ্গলী দেশে সমুদ্রযাত্ার আন্দোলন আরদ্ধ হইল।, 
বয় রাজা বিনয়ক্ণ দেব বাহাদুর এই আন্দোলনের নেতা ছিলেন। 
উভয় পক্ষের আগ্রহ ক্রমে বিরোধের সঙ্গিহিত হইল।*” সংবাদপত্রে বাদরামী 
দেখা দিল 1 

“যয শ্যামলাল মিত্র বিস্তাসাগরের বন্ধু ছিলেন। তিনি সংস্কারের 
পক্ষপাতী ; সমুদ্রধাত্রার সমর্থন করিতেন। এই সময়ে “জন্মভূমি”তে সমুব্রযাত্রার 
বিরুদ্ধে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। শ্যামলাল বাবু সেই প্রবন্ধের প্রতিবাদ করিয়া 
একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। ১২৯৯ সালের আষাঢ় মাসের “সাহিত্যে” এ প্রবন্ধ : 
প্রকাশিত হয় ।-::% 

আমাদের “সাহিত্য” তখন প্রায় গণতন্ত্র ছিল।-*** 

“...কাব্য ও কবিতা ও কলাসোৌন্দর্যে নলিনী [ নলিনীকাস্ত মুখোপাধ্যায় ]: 
মগ্ন হইয়া থাকিত।”- নলিনীকে আমরা ‘কবি’ বলিয়া উপহাস করিতাম। 
নলিনী টুর্গেনেফত টলষ্টয়, হায়েন প্রভৃতির নিষ্ঠাবান ভক্ত ছিল।".. নলিনী. 
“সাহিত্যে” অনেকগুলি সুন্দর গল্প লিখিয়াছিলেন। আজকাল মোপার্সী ভাজা, . 
মোপাসী চচ্চড়ি, মোপাঞার ছেচ কী, মোপার্সীর. ছ্যাচড়ার ছড়াছড়ি হইয়াছে। . 
কিন্ত নলিনীই প্রথমে বাঙ্গালীকে মোপাসীর গল্পের আস্বাদ দিয়াছিলেন।'--” 

“প্রবন্ধ সুলিখিত ও যুক্তিযুক্ত কিনা, আমরা তাহাই দেখি। আমাদের মতের 
বিরুদ্ধ হইলেও আমরা ছাপি ।-:-”- চৈত্র, ১৩২১ 

“সাহিত্যের যে উদারতা, নিরপেক্ষতা ও গণতন্ত্রের ক্থা হুরেশচন্দ্র বলেছেন, - 
তা পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমলে কতখানি রক্ষিত হয়েছিল, তা সন্দেহের 
বিষয়। এবিষয়ে এই তথ্যটি উল্লেখযোগ্য : হিন্দুমহাসভার সভাপতিরূপে 
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ষে ভাষণ দেন, "ত্রা্ষণসমাজ” পত্রিক! ছাড়াও “সাহিত্যে” তা 
সম্বোধন’ (ফাস্তন, চৈত্র, ১৩২৯) নামে মুদ্রিত হয়। ভাষণটিতে শাস্ত্রী মশাই 
বলেছিলেন, বরং ঈশ্বর না মানলেও ক্ষতি: নেই, চণ্ডালকে ছু'লে ‘অহিন্ন’ হবার 
সম্ভাবনা । এই সঙ্কীর্প মনোভাবের প্রতিবাদ করে সবরেশচন্দ্র গুপ্ধ সাহিত্যে’ 
একটি প্রতিবাদমূলক প্রবন্ধ দেন; ‘সাহিত্য’ তা ছাপে নি, প্রবন্ধ ফেরত পাওয়াও 
যায় নি, এমন কি সম্পাদক একটি উত্তর পর্যন্ত দেন নি। দলত 


৯ 
রে 0৭. 


“৩° সাহিত্য’ পত্রিকার পরিচয় 


পরে ভারতী’ পত্রিকায় (ভান, ১৩৩০ ; পৃ. ৪৭৫-৪৭৭ ) বের হয়। সুরেশচন্দর 
গুপ্ত এতে মন্তব্য করেন :“---সাহিত্যে' অমন “অহিন্দু” আলোচনা বাহির রি 
"পারে না-_তাহা জানাই ছিল 

যাই হোক, আমর! মূল প্রসঙ্গে প্রত্যাবর্তন করি। কবি অক্ষয় বড়াল এবং 
-দীনেশচন্দ্র সেনের সংস্পর্শেও সুরেশচন্দ্র এসেছিলেন । হেমেন্দ্রকুমার বায় ‘খাদের 
দেখেছি বইতে লিখেছেন ( পৃ. ১২৬ ) যে, অক্ষয় বড়ালের সঙ্গে সুরেশচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ 
"বন্ধুত্ব ছিল, নিজে কটুভাষী সমালোচক হয়েও কোনোদিন অক্ষয়কুমারের নিন্দে 
করেন নি; অক্গয়কুমারের কবিতাবনী নিয়মিতভাবে “সাহিত্যে” পত্রস্থ হত। 
'মাঝে মাঝে স্থবরেশচন্ত্র অক্ষয়ক্মারের বাড়িতে গিয়েও আলাপ জমাতেন। 
-অক্ষয়কুমীরের নাম বিড়াল কবি’ স্থরেশচন্দ্রেরই দেওয়া | দীনেশচন্দ্র সম্পর্কে 
স্থরেশচন্দ্রের তির্যক মন্তব্য হেমেন্দ্রকুমার তুলে ধরেছেন : “দীনেশচন্দ্র রচনাভঙ্গি 
বা "ষ্টাইল" উল্লেখযোগ্য ছিল নাঁ। তাই স্থরেশচন্দ্র সমাজপতি ঠাট্টা ক'রে 
“বলতেন, “দীনেশবাবুর ভাষা এখনো হামাগুড়ি দেয়, হাটতে শেখেনি ॥ 
পৃ ১৪৩ 

রামেন্দসুন্দর জিবেদী সম্পর্কে টিয়ার পোষণ করতেন। 
স্থরপ্রসাদ শাস্ত্রী তার “অক্ষয়চন্দ্র সরকার” (ভারতী : ভার, ১৩২৯, পৃ. ৪১৭-৪২৪ ) 
নামে নিবন্ধে লিখেছেন, রামেন্্ন্ন্নর ছিলেন অক্ষরচন্দ্রের শিষ্ব। তাঁর চুচুড়ার 
বাড়িতে বামেন্ুসন্দর, সুরেশচন্দ্র ও পীচকড়ি যাওয়া-আসা করতেন । ২৩ জ্যৈঠ, 
"১৩২৬, শ্তক্রবার, রাত দশটায় রামেন্দরস্থন্দরের মৃত্যু হল। -স্থরেশচন্দ্র সেই উপলক্ষে 
‘একটি মনোজ্ঞ আলোচনা করেন “বামেন্ত্রহন্দর” (সাহিত্য । আহিন, ১৩২৬) 
নামে একটি লেখাতে: “রামেন্ন্ন্দর সমগ্র বাজলার ও সমগ্র বাঙ্গালীর আত্মীয় 
“ছিলেন; কিন্তু কর্মক্ষেত্রে যে কয়জন ভাগ্যবানের মধ্যে তিনি আপনাকে বিলাইয়া 
-দিয়া তাহাদিগকে কৃতাৰ্থ করিয়াছিলেন, আমি তাহাদের অন্ততম। আমার প্রথম 
পরিচয়ের প্রীতি ভক্তিতে, এবং সেই ভক্তি শ্রদ্ধায় পরিণত হইয়াছিল। জীবন- 
এপ্রভাতে যাহাকে বন্ধু বলিয়া বরণ করিয়াছিলাম, জীবন-মধ্যাহ্নে তিনি আমার 
" অগ্রজের স্থান অধিকার করিয়াছিলেন।'*'* 

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের সঙ্গে ‘সাহিত” ও আুরেশচন্দেরে ঘনিতার কথা 
আগেই বল! হয়েছে। চিত্তরঞ্তন্রে প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘মালঞ্চ! প্রকাশ করেন 
প্বরেশচন্দ্র, তাও .বলেছি। হেমেন্দ্নাথ , দাশগুপ্ত তার ‘দেশবন্ধুস্থৃতি' ( দ্বিতীয় 


‘সাহিত্য’ পঞ্জিকার পরিচয় ৩১ 


অু্রণ : ১৩৬৬ ) বইতে লিখেছেন, “মালা” কাব্যের তিনটি কবিতা “সাহিত্যেই 
প্রথম মুদ্রিত হয়েছিল : টান’, ‘কবিতা ও প্রিয়া” ( অগ্রহায়ণ, ১৩০৮) নামে ; 
প্রেম প্রতীক্ষায়” স্বপ্ন (বৈশাখ ১৩০৯) নামে; ভুমি’, ‘সাধনা’ (জ্যেষ্ঠ, 
১৩০৯) নামে বের হয়। শেষোক্ত কবিতাটির দুটি পঙ্ক্তি ‘সাহিত্যে’ এই ছিল : 
ওগো প্রিয় তুমি মোর সর্বজীবনের 
চির প্রেমাঁজিত শত তপস্তার ফল। 
পরে তা এইভাবে পরিবর্তিত হয়, 
ওগো, প্রিয় তুমি মোর পুণ্য জীবনের 
চির প্রেমাঞ্জিত পূর্ব জনমের ফল। 

‘সাহিত্য’ পত্রিকাকে খণ থেকে কাচাবার জন্যে চিত্তরপ্তন সক্রিয় হয়েছিলেন 
বলে হেমেন্দ্রকুমার জানিয়েছেন ( পৃ. ৩৩৮)। এই চিত্তরপ্ূনের প্রতিও স্থরেশচন্্ 
কটুক্তি করেন। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে একবার কুমুদবন্ধু সেনের উদ্যোগে চিত্তরঞ্জন 
কয়েকজন বন্ধুসহ বেলুড়ে গিয়ে একরাত্রি ছিলেন। “সাহিত্য” পত্রিকায় 
স্থরেশচন্দ্র তীব্র মন্তব্য করলেন: “বেলুড়ে ষেন এইরূপ 'স্বর্ণগর্দভ’ গিয়া স্থানটি 
কলঙ্কিত না করে!” এবিষয়ে চিত্তরঞ্জন আহত হয়ে মন্তব্য করেন: “সুরেশের 
কলম থেকে এরূপ ভাষা লেখা ভাল হয় নাই ।”-_-পৃ. ৩৩৯ 


১০০৫১, 


রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল ও শরত্চন্ত্রের সঙ্গে স্থরেশচন্দ্রের ঘনিষ্ঠতা ও বিরুদ্ধত! 
'দুইই ছিল। শরত্চন্দ্রের নামের বানান স্ুরেশচন্দ্র সর্বদাই 'শরচ্ক্দ্র লিখতেন 
সংস্কৃত ব্যাকরণকে শিরোধার্ধ করে। শরৎচন্দ্রের অজ্ঞাতে শরৎচন্দ্রের কয়েকটি 
লেখাও তিনি ছেপেছেন, কিন্তু নারায়ণ’ পত্রিকায় স্বামী” এবং “ভারতী” পত্রিকায় 
{ বৈশাখ, ১৩২৫) “বিলাসী” গল্প প্রকাশিত হলে তার তীব্র সমালোচনাও 
করেন। স্ুুরেশচন্দ্রের অভিযোগ, “নারায়ণ দেহবাদ ও কামবাসনাকে নগ্নরূপে 
প্রশ্রয় দিত, ‘ভারতী’ও কিছু পরিমাণে । কাজেই শরৎচন্দের এই ছুটি রচনাকে 
তিনি একাস্তভাবেই শরৎচন্দ্রের রচনা বলে বিচার না করে, পত্রিকা ছুটির 
সাহিত্যাদর্শের পটভূমিকায় বিচার করেছেন। 'স্বামী’র প্রায় সমকালেই “নারায়ণে 
সত্যেন্তকৃষ্ণ গুপ্তের “কমলের দুঃখ” উপন্যাস চলতে থাকে [ ভাদ্র, ১৩২৫ সালে 
এটি শেষ হয়]। এই উপন্যাসের দেহবাদকে আরেশচন্দ্র নির্মমভাবে ব্যঙ্গ 
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করেন, সম্পাদক চিত্তরগ্রন দাশও বাদ পড়েন নি। নারায়ণ’ পত্রিকার আদর্শের 
আলোকে বিচার করবার জন্যে স্থরেশচন্দ্র মন্তব্য করেন : *ভ্রশরচ্চন্্র চট্টোপাধ্যায়ের 
মামী” [ নারায়ণ ॥ ভাদ্র, ১৩২৪ ] গল্পে প্রতিপন্ন হইয়াছে-”ষে আসে, 
লঙ্কায়, সেই হয় রাবণ !” শুনিলাম, শ্রীমান সত্যেন্্নাথ [ কৃষ্ণ? ] গুপ্ত বনিয়াছেন,. 
রাম! বাচা গেল। আমারও দাদা আছে” তা তিনি বলিতে পারেন?” 

অথচ, স্থরেশচন্দ্র শরৎচন্দ্র কয়েকটি লেখা ( যেমন, “বাল্যদ্বৃতি” : মাঘ), 
১৩১৯ 3 ‘কাশীনাথ’ : ফাস্তন, চৈত্র, ১৩১৯; ‘অনুপমার প্রেম? : চৈত্র, ১৩২০ 3. 
ছুরিচব্ণ : আষাঢ়, ১৩২১) বেশ আগ্রহ করেই ছেপেছিলেন। অনেকেরই" 
ধারণা, শরৎচন্দ্র রেঙ্গুনে থাকাকালে, তার অজ্ঞাতেই স্থরেশচন্দ্র এসব লেখা, 
ছেপেছিলেন। এ জন্তে শরৎচন্দ্র নিজে লঙ্জিত ও বিরুক্ত হয়েছিলেন, কেননা 
এগুলো বাল্যবয়সের কাচা লেখা-_“কাশীনা সম্পর্কেই এ মন্তব্য প্রযোজ্য ৷. 
এবিষয়ে অবিনাশচন্দ্র ঘোঁষালের “শরৎচন্দ্রের গ্রন্থ বিবরণী” (ভান, ১৩৭০ ) 
(পৃ. ৭-৮) এবং হেমেন্দ্রকুমার রায়ের “যাদের দেখেছি” ( বৈশাখ, ১৩৫৮) 
(পূ. ১৯৬ ) বই ছুটি ভরষ্টব্য। 

দ্বিজেন্্লালের সঙ্গে স্থরেশচন্দ্রের পরিচয় দীর্ঘস্থায়ী হয়। ঘিভেন্্লালের সঙ্গে 
প্রথমে বন্ধুত্ব, রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে দু’ জনের সেই বন্ধুত্বের প্রগাঢ়ত্ব, পরিশেষে, 
দিজেন্দলালের সঙ্গেও তীর মতানৈক্য ঘটা, সবই উল্লেখযোগ্য । দেবকুমার, 
রায়চৌধুরী তার “ঘিজেন্্রলাল” ( ভাব্র, ১৩২৪ ) বই'ত এপ্রপজে তথ্যাদি প্রদান, 
করেছেন: দ্রিজেন্দলালের পিতা কাতিকেয়চন্দ্রের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের পরিচয়, 
ছিল, তার কৃষ্ণনগবের বাড়ীতেও বিদ্যাসাগরের যাতায়াত ছিল। এই সুত্র ধরেই 
দ্বিজেন্দলালের সঙ্গে সুরেশচন্দরের পরিচয় । দ্বিজেন্দলাল এবং স্থরেশচন্দ্র ছু” জনেই 
ছিলেন পবিহাস্-রসিক, ভগ্ডামী ছু জনেই সইতে পারতেন না। তবে, 
দ্বিজেন্দলালের তুলনায় সুরেশচন্দ্র অনেক বেশি রক্ষণশীল ছিলেন এবং সাহিত্যবিষয়ে. 
ছু’ জনের মধ্যে একাধিক বার মতানৈক্য দেখা গেছে। 

বিলেত থেকে ফিরে আসবার বছর দু-তিন পরে দ্বিজেন্দ্রলাল যখন “ইত্ডিয়ার্লাব” 
বা “ভারুতস্ভাব” মেম্বার হন, তখন থেকেই তিনি জনসমাজে প্রতিষ্ঠা পেতে. 
থাকেন। স্থরেশচন্দ্র এবিষয়ে লিখেছেন: “ইত্ডিয়াক্লাবে থাকতে থাকতেই, 
. এরদিন শোনা গেল বে, দিনছুপুরে “Imperial Druggists Hall’-এর একটা. 
দোতাল। বাড়ীতে.ভাকাতি হয়ে গেছে। এই ঘটনাটি উপলক্ষ করে “ইণ্ডিয়া 
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ক্লাবে” দ্বিজুরাবু ও তীর বন্ধুর! (“লক্ষীছাড়ার দল” ) মিলে একটা “ডাকাতের ক্লাব” 
প্রতিষ্ঠা করেন ।''-“ডাকাতের ক্লাবটা” সে সময়ে সামাজিক মেলামেশার (50281 
intercourse’-র ) কেন্দ্র ছিল ।'-- প্রতি ববিবারে ক্লাবে সকলেই জমায়েত 
হুতেন।-. গোড়া থেকেই প্রত্যেক বৈঠকে রবিবাৰু (এখন “স্তার”_“ডাক্তার” ) 
নিমন্ত্ৰিত হতেন এবং নিয়মিতভাবে প্রত্যেক বারেই উপস্থিত থাকতেন |.” 
( “দ্বিজেন্দ্ৰলাল”, পৃ. ২2৭-৩০০ )। স্থরেশচন্ত্র আরো লিখেছেন ( এ, পৃ. ৩০৪ ), 
দ্বিজেন্দলাল যখন আব্গাবী বিভাগের পরিদর্শক ছিলেন, তখন তাঁর একটি ব্জরা 
ছিল। একবার সেই বজরাটিতেই দিজেন্দলাল একটি পার্টি দিয়েছিলেন, “রবিবাবু 
এ পার্টিতেও ছিলেন। এই বজরা ঝড়ের মুখে পড়ে দিকভ্রান্ত হয়, শেষে 
ব্যারাকপুবে লাট সাহেবের বাগানবাড়ীর ঘাটে লাগে । এই অবস্থাতেই সারারাত 
কাটে” স্ুরেশচন্দ্র লিখেছেন : “দুজন মহাকবি [ রবীন্দ্রনাথ এবং দ্বিজেন্দ্রলাল ] 
অ্নানবদনে এইসব অকথ্য কষ্ট সহ করেছিলেন; এবং হাস্তামোদ, কবিত্ব ও 
রসিকতার অফুরন্ত প্রবাহে সেই দারুণ দুশ্চিন্তা ও ক্লেশকেও আনন্দময় করে 
রেখেছিলেন।*_-পৃ. ৩০৬ | 

১৩১১ সালের দোল পূণিমার সায়াহছে দ্বিজেন্দলাল তাঁর ৫নং স্থকিয়! স্াটের 
বাসভবনে “পূর্ণিমা মিলন”এর প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি খুলনায় বদলী হলে 
(১৩১২ ) হ্থরেশচ্দরই “পুর্ণিমা মিলনেঞ্র সম্পাদক হন। দেবকুমার রায়চৌধুরী 
পূর্বোল্লিখিত “দ্বিজেন্দ্রলাল” বইতে (পৃ. ৪৭১) এবিষয়ে আলোচনা! করেছেন 
রবীন্দ্রনাথ এই ছিলন-সভায় যোগ দিতেন এবং সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতেন । 

রবীন্দ্রকাব্যের বিরুদ্ধে দবিজেন্্লালের অভিযোগ ছিল মূলত ছুটি : অস্পষ্টতা ও 
অঙ্গীলতার। সাহিত্যের “মাসিক সাহিত্য সমালোচনা” বিভাগে ঈরেশচন্ত্র সাধনা” 
পত্রিকায় [ আষাঢ়, ১৩০৯ ] প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের “সোনারতরী' কবিতার কিন্তু 
বিশেষ প্রশংসা করেন এবং রবীন্রনাথের ‘সোনার দোয়াত-কলম হোক’ বলে প্রার্থনা, 
করেন। দ্বিজেন্দনাল কিন্তু “সোনার তরী’ কবিতাটিকে একটি অস্পষ্ট ও দুরূহ 
কবিতা বলে নিন্দা করেন। বুবীন্দ্রনাথকে ভিত্তি করে দ্বিজেন্দলালের সঙ্গে 
স্থরেশচন্দ্রের এখানে মতানৈক্য দেখা যাঁয়। প্রবাসী পত্রিকায় পত্রস্থ “কাব্যের 
অভিব্যক্তি’ (কাতিক, ১৩১২) নামে একটি প্রবন্ধে দ্বিজেন্দ্রলাল সুরেশচন্দ্রকে 
ঠেস দিয়ে মন্তব্য করেন । 

‘সোনারতরী’ কবিতাটির নানারকম ব্যাখ্যা হতে থাকে, আধ্যান্মিক অর্থও 


তি 
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আবিষ্কার কর! হয়। কবিতাটির নান! ব্যাখ্যা আবিষ্কার দ্বিজ্ন্দলালের কাছে 
এক বিরক্তিজনক ব্যাপার বলে মনে হয়। এই জন্তে ‘সাহিত্য’ পত্রিকাতেই 
“একটি পুরাতন মাঝির গান” [ আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা] (আশ্বিন, ১৩১৩) নামে 
একটি ব্যঙ্গাত্মক কবিতা লেখেন! যে ‘সোনারতরী’ কবিতাটিকে কেন্দ্র করে 
দ্বিজেন্দলালের সঙ্গে স্থরেশচন্দ্রের মতানৈক্য ঘটে, সেই স্থরেশচন্দ্রের “সাহিত্য” 
পত্রেই দ্বিজেন্লালের এই কবিতাটি বের হয়-_এটাই আশ্চর্যের ! 

দিজেন্দলালের বাড়ীর বৈঠকে স্থরেশচন্্র ও পাচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রায়ই 
ষেতেন। দ্বিজেন্দ্রলাল তীর অনুরাগী বন্ধু রবীন্দ্রনাথের প্রতি প্রবাসী” ও 
“সাহিত্যে হঠাৎ বিদ্ধেষপূর্ণ মন্তব্য করতে থাকেন, তার ব্যাখ্যায় হেমেন্দ্রকুমার 


রায় “ষাদের দেখেছি, (বৈশাখ, ১৩৫৮) বইতে লিখেছেন: **.*আমার দৃঢ়: 


বিশ্বাস, ওর মূলে ছিল স্থরেশচন্দ্র সমাজপতি ও পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় 
প্রভৃতি জনকয়েক বন্ধুর প্ররোচনা। কারণ আমি ওঁদের স্ব কর্ণে উদ্ধানি দিতে. 
শুনেছি ।”_ পৃ. ৪৮ 

হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত তাঁর ‘দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন’ (দ্বিতীয় মুদ্রণ, বর 
বইতে লিখেছেন (পৃ. ৩৩৪ )' যে, স্থরেশচন্দ্র রবীন্দ্রনাথদের 'খামখেয়ালী 
ক্লাবের সদস্ত ছিলেন। অপর ধারা! সভ্য ছিলেন, তারা হলেন_ চিত্তরঞ্জন, 
ছিজেন্দ্লাল, অতুলপ্রসাদ, রাঁমেন্্রহ্ন্বর ত্রিবেদী এবং ঠাকুর বাড়ীর অনেকে । 

হেমেন্দ্রনাথ খামখেয়ালী ক্লাব; বলে উল্লেখ করলেও অবনীন্দ্রনাথ তার 
“ঘরোয়া” (দ্বিতীয় সং, পৃ. 2৭-১০২) বইতে এটিকে “খামখেয়ালী সভা” নামে 
উল্লেখ করেছেন। প্রবীন্দ্র জীবনী? (প্রথম খণ্ড! চতুর্থ সং বৈশাখ, ১৩৭৭, 
পূ. ৪৫০ )তে প্রভাতরমার মুখোপাধ্যায় অবনীন্দ্রনাথের অনুসরণে মন্তব্য 
করেছেন: “*"*তবে, খামখেয়ালী সভাবু আহ্বানে মাঝে মাঝে লেখেন, এবার 
লিখিলেন “বৈকুষ্ঠের থাতা”। নাটকটি খামখেষালীদের নিকট পড়িয়া শোনান 
{ চৈত্র, ১৩০৩) এবং সকলে মিলিয়া তাহাব অভিনয়ও করেন” পাম 
খেয়ালী সভা'র নিমন্ত্রণলিপি কবিতাতেই প্রদত্ত হত, রবীন্দ্রনাথই তা প্রতিবার 
লিখে দিতেন বলে অবনীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন। ৪ঠা শ্রাবণ, ১৩০৪ সালে সন্ধ্যা 
বেলায় যে অধিবেশন বসে, তার আমন্ত্রণের কবিতাঁলিপি প্রভাতকুমারও 


বুবীন্দ্র জীবনী'র প্রথম খণ্ডে (পৃ. ৪৫৬-৪৫৭, পাদটীকা ) দিষ্বেছেন। প্লেটে 


সেটি লিখে নিয়ে সভ্যব্দের বাড়ীতে-বাঁড়ীতে পাঠানো হত। 


সপন 


সাহিত্য পত্রিকার পরিচয় ৩৫ 


এই প্রসঙ্গে “সাহিত্য” পত্রিকায় প্রকাশিত ছন্মনামধারী লেখকের “খেয়ালী 
স্ভার চিঠি” ( বৈশাখ, ১৩১২) রচনাটি উল্লেখযোগ্য । মনে হয়, স্বয়ং 
স্থরেশচন্দ্রই এটির লেখক। রচনার প্রকৃতির দিক থেকে এটি নকৃশা, এবং এইভাবে 
পত্রাকারে নক্শা রবীন্দ্রনাথও এই পত্রিকায় আগেই লিখেছেন । যেমন, “লেখার 
নমুনা’ ( কান্তিক, ১২৯৮) এবং প্রাচীন প্রত্বতত্ব ( পৌষ, ১২৯৮)। প্রথমাটির 
লেখক হিসেবে নাম ছিল “সাহিত্য এজেন্সির কার্ধাধ্যক্ষ” । “খেয়ালী সভার 
চিঠির লেখকরূপে তেমনি উল্লিখিত ছিল-খেয়ালী সভার সভ্যগণ।” “লেখার 
নমুনাতে' বই উপহার দিষে গ্রাহক ধরবার প্রযাস ও তৎকালীন বঙ্গীয় 
লেখকদের রচনারীতি ; এবং প্রাচীন প্রত্বতব্ব'তে তৎকালীন বঙ্গীয় গবেষণাকে 
যেমন ব্যঙ্গ কর! হয়েছে, 'খেযালী সভার চিঠিতে তেমনি আত্মজীবনী রচনা 
করবার প্রবণতাকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে। মনে হয়, সে সময়কার “ভারতী? 
পত্রিকায় আত্মজীবনী প্রকাশের প্রবণতা এই ব্যঙ্গের লক্ষ্য। 

ববীন্দ্রনাথের সাহিত্যের সঙ্গী, সাহিত্যের সাত-সাগরের নাবিক প্রিয়নাথ 
সেনের সঙ্গেও স্বরেশচন্দ্রের ঘনিষ্ঠতা ছিল, প্রিয়নাথের কিছু কিছু লেখাও 
তিনি ছেপেছেন ! প্রমোদনাথ সেন তার “ছুই কবি (প্রথম প্রকাশ : ১৩৭৬) 
বইতে এ-সম্পর্কে পরোক্ষ উল্লেখ (পৃ. ১২ ) করেছেন। | 

প্রমথ চৌধুরীর সঙ্গেও স্থবেশচন্দ্রের দীর্ঘ দিনের বন্ধুত্ব ছিল। ফরাসী 
সাহিত্য সম্পর্কে স্থরেশচন্দ্রের যে আগ্রহ ছিল, তার ফলে প্রিয়নাথকে দিয়ে 
যেমন মোপার্জার সম্পর্কে প্রবন্ধ লিখিয়ে নিয়েছেন, প্রমথ চৌধুরীকে দিয়ে তেমনি 
অনুবাদ করিয়ে নিয়েছেন প্রম্পর মেরিমের গল্প। রবীন্ু-কাব্যের আস্বাদনকে 
ভিত্তি করে দুজনের সম্পর্কের চিড় ধরে, “সবুজ পত্র” প্রকাশের ফলে চলতি ভাষার 
ব্যবহার নিয়ে দুজনের মতানৈক্য প্রশস্ততর হয়। 

ব্রিজেন্দ্ৰনাথ ‘বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, “সাহিত্যে প্রকাশিত অন্থবাঁদ কবিতা 
‘দেখিবে কি’ ( ফান্তুন, ১৩০৮ )র মাধ্যমেই সত্যেজুনাথ দত্তের প্রথম আবির্ভাব, 
-_-এটাই তীর প্রথম মুদ্রিত রচনাঁ। এই তথ্য সত্য হলে, সত্যেন্রনাথের 
সঙ্গে স্থুরেশচন্দ্রের কথাটিও জড়িত হয়ে থাকবাব কথ! । 

‘সাহিত্য’ পত্রিকার প্রতিভাবান গল্প ও নক্শা-শিল্পী স্থরেন্দ্নাথ মজুমদারের 
সঙ্গেও স্থুরেশচন্দ্রের পরিচয় ঘনিষ্ঠ হযেছিল। স্থরেন্্রনাথ ডেপুটি ম্যাজিষ্রেট 
ছিলেন, উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের উচ্চ সমঝদার ছিলেন, ববীন্দ্রনাথের গুণগ্রাহী 


৩৬ ‘সাহিত্য’ পত্রিকার পরিচয় 

ছিলেন. এবং রায় বাহাদুর ছিলেন। এরা ছিলেন ভাগলপুরের লোক, পূর্ব 
নিবাস পাবনা জেলা, জাতিতে বারেন্ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ । হুরেন্রনাথের পিতা: 
রামরতন ছিলেন সেকালের বি.এ. এবং বি. সি. ই ভাগলপুরের মান্ত-ণ্য 
ব্যক্তি,_তীর কন্যার সঙ্গে ছিজেন্দ্রলালের একজন অগ্রজ হবেজ্জলালের বিয়ে হয় 
স্থরেক্রনাথের অগ্রজ রাজেন্দ্রনাথকে শরৎচন্দ্র অমর করে রেখেছেন, -শ্রীকাস্তের 
ইন্দ্নাথ চরিত্র তাকেই স্মরণে রেখে আকা হয়েছে। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় 
ছিলেন ভাগলপুরের মানুষ । অনুমান করি, পাচকড়ির মাধ্যমেই সবরেজ্দ্নাথের 
সঙ্গে সুরেশচন্দের পরিচয় হয়ে থাকবে। 

- মূলত ‘ভারতী’র লেখক এবং পরে ‘ভারতী'র সম্পাদক সৌরীন্দ্রমোহন: 
মুখোপাধ্যায়কে গল্প লিখতে সুরেশচন্রই উৎসাহ দেন,_গল্প ছাপেন, যার ফলে, 
ঠাকুববাড়ির ঘনিষ্ঠতা অর্জন তার পক্ষে সম্ভব হয়। এবিষয়ে জ্যোতিপ্রসাদ 
বন্থ সম্পাদিত ‘গল্প লেখার গল্প (শ্রাবণ, ১৩৫৩) নামীয় স্থৃতিকথামূলক 
বইতে সৌরীন্দ্রমোহন নিজেই আলোচনা করেছেন ( পৃ. ২১-২২)। 

ষেসব প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সুরেশচন্দ্র জড়িত ছিলেন, তার মধ্যে বঙ্গীয় 
সাহিত্য পরিষং একটি। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, ১৩০৫-১৩১৮ 
এবং ১৩২৪-১৩২৭ পর্যন্ত তিনি. পরিষদের কার্নির্বাহক সমিতির সভ্য ছিলেন 
পরিষদের নিজস্ব ভবনের উদ্বোধন উপলক্ষে ('৬ ডিসেম্বর, ১৯০৮/২১ অগ্রহায়ণ,.. 
১৩১৫) তিনি ষে ভাষণটি পাঠ করেন, তাতে তার সাহিত্য-বিশ্বাস, আশা ও. 
আদর্শ প্রতিফলিত হয়েছে ॥ 


**০৬১*, 


এইবার রবীন্দ্রনাথ ও অরেশচন্দ্রের এতিহাসিক বিরোধের প্রসঙ্গে আসি ॥ 
এই বিরোধের ইতিহাস পর্যালোচনা করা এক হিসেবে খুব কঠিন কাজ : পদে 
পদে নিরপেক্ষতা হারাবার ভয় রয়েছে। স্ুরেশচন্দ্র ও ববীন্-বিরোধীরা 
এককালে যেমন ববীন্দ্-বিদূষণে উল্লাস অনুভব করেছিলেন, পরবর্তীকালে 
ববীন্ান্রাগী ও রবীন্দ্রান্থসারীরা সেই পরিমাণে সুরেশচন্দ্র ও বিরোধীপক্ষের নিন্দে 
করে তার শোধ তুলেছেন। কিন্তু এই বিরোধকে একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে 
বিচার নী করলে দু'দবিক থেকেই তা একপেশে হয়ে যাবার ভয় রয়েছে। বিচার 
করবার সময় মনে রাখতে হবে, এই বিরোধ মুলত ব্যক্তিগত নয়, তা সাহিত্যিক 
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এবং সাহিত্যের আদর্শগত মতপার্থক্যজনিত। এই জন্তেই সুরেশচন্দ্রের রবীন্দ্র 
বিরোধিতা কেবল রবীন্দ্রনাথেই সীমাবদ্ধ ছিল না; তা একটি লেখক গোষ্ঠী ও 
পত্রিকা-পুপ্রকে ( যেমন, ‘তত্ববোধিনী’, ‘ভারতী’, ‘সাধনা’, প্রবাসী’, নিবপর্ধায় 
-বঙ্গদর্শন’ প্রভৃতি ) ঘিরে আবত্তিত হয়েছে। স্থরেশচন্দ্র একটি বিশিষ্ট সাহিত্যাদর্শে 
বিশ্বাসী ছিলেন, সেই দিক থেকেই বিচার করে তিনি এবং তার অনুসারীরা 
'বকীন্দ্রকাব্যে রস খুঁজে পান নি, অনেক সময় তাই নীরস ও নৃশংস সমালোচনা 
লিখে বসেছিলেন। সাহিত্য হবে স্পষ্ট, দুর্বোধ্যতা তাঁতে থাকবে না। নীতি ও 
শালীনতাকে তা রক্ষা করে চলবে, তা হিতকারী ও মনোহারী ছুইই 
'হবে--মোটামুটিভাবে এই ছিল স্থরেশচন্দ্রের সাহিত্য-বিশ্বাস। তিনি তার 
দৃষ্টি নিয়ে রবীন্দ্রকাব্যে এসবের অভাব অনুভব করেছিলেন। কিন্তু ব্যক্তিগত 
ভাবে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সামাজিক যোগ বরাবরই তার অঙ্ধুন ছিল, 
বররীন্দ্রনাথের মানসিক উদারতা ও সহিষ্ণুতাই সেটি সাধন করেছিল বলে মনে হয় । 
রবীন্দ্রনাথ যে এক অসাধারণ ও অলোক-সামান্ প্রতিভার অধিকারী, তিনি যে 
সর্বজন মান্ ও পূজা এক চিন্তানায়ক, একথা সুরেশচন্দ্র কখনোই বিশ্বত হন নি। 
বঙ্গ-ব্যঙ্গ-বিদ্রপ-রসিকতা সুরেশচন্দ্রের লেখায় ও বলায় মিশে থাকত, তারই নেশায় 
মেতে মাঝে মাঝে পরিমাণ হারিয়ে রবীন্্কাব্যের বিকৃত ব্যাখ্যা করে শোনাতেন । 
আরো একটি তিক্ত কথাও এই প্রসঙ্গে ইতিহাসের খাতিরে উল্লেখ করি : 
ববীন্দ্রবিরোধীরা৷ যেমন রবীন্দ্রকাব্যের বিকৃত ব্যাখ্যা বা অক্ষম ব্যাখ্যা করতেন 
না বুঝে, তেমনি ববীন্জ্রান্থরাগীরাও যে না বুঝেই বুবীন্দ্রকাব্যের প্রশংসা করতেন 
না, তাও বলা যায় কী করে। স্থরেশচন্দ্রের কাছে এদেরকে তাই ভণ্ড বলে মনে 
হুয়। আসলে . রবীন্দ্রকাব্যেবে বৈচিত্র্য, এখর্য, জটিলতা ও কুত্তা কি রবীন্দ্র 
বিরোধীগোর্ঠী, কি রবীন্দাহুরাগীগণ, কেউই রচনাকালে সম্যক অনুধাবন করতে 
পারেন নি, স্বল্প ছুএকজন খাঁটি রসিক ছাড়া। “জীবন দেবতা” সম্পর্কে 
আলোচন! কালে স্বযং রবীন্দ্রনাথই বলেছেন, একটি একটি করে যখন কবিতাগুলো 
লেখা হচ্ছিল, তখন সম্পূর্ণতার কোনো সচেতন পরিকল্পনাই তাঁর সন্মুখে ছিল 
না; লেখা হযে যাবার পর, একটি স্তর যখন শেষের ধাপে এসে দাড়াল, 
তখনই তীর কাছে পূর্ণ পরিকল্পনাটি মূর্ত হয়ে উঠল। এই জন্যেই তিনি 
বলেছেন, কে একজন অদৃষ্ট ব্যক্তি তাঁকে দিয়ে কবিতাগুলো লিখিয়ে নিয়েছেন । 
'ষেখানে স্বয়ং কবিরই এই অবস্থা, সেখানে পাঠকেব অবস্থা সহজেই অনুমেয় । 


৩৮ ‘সাহিত্য’ পত্রিকার পরিচয় 
“বিশেষ করে সে-যুগের পাঠক, রবীন্দ্রকাব্যের মতে! কাব্যের পূর্বস্বাদ ধার ছিলই 
না। এই ধরনের অনাস্বাদিত-পূর্ব কবিতা সাময়িক পত্রে: ষখন বিক্ষিপ্তভাবে * 
প্রকাশিত হচ্ছিল, তখন বৃবীজ্ঞাহুরাগী ও রবীন্দ্রবিরোধী উভয় গোষ্ঠীর কাছেই - 
তা সমরূপে দুর্বোধ্য ছিল। আমার এই অনুমানাত্মক উক্তি যে অস্তত আংশিক 
ভাবেও সত্য, তার প্রমাণ সমকালীন সামযিক পত্রিকাদিতে ববীন্দ্রকাব্যের 
প্রশংসাস্থচক সমালোচনাগুলি : নিন্দাক্মক সমালোচনাগুলি যেমন অক্ষম 
রচনা, প্রশংসাত্মক সমালোচনাগুলির মধ্যেও তেমনি উচ্চন্তরের সমালোচনা 
মেলে কমই। রবীন্দ্রনাথের 'স্ষ্ট-কাজ একটি বিশেষ পরিণতির মধ্যে এসে 
স্তব্ধ না হওয়া পর্যন্ত পাঠক বা সমালোচকের কাছে তার পরিপূর্ণ কবিমুর্তিটি 
"প্রত্যক্ষ ও স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি; জায়মান 'রবীন্দরনাথের প্রকাশমান রচনা থেকে 
পূর্াহেই ‘তীর পূর্ণ মৃতিটির আবিষ্কার করে বসবেন, এমন সমালোচক তখন 
এদেশে কেউ ছিলেন না,কিংবা তার পরিণতিটির অগ্রিম কল্পনা করাই 
চিরকালের দুঃসাধ্য কর্ম । 
*  বৃবীন্দ্নাথের সঙ্গে সুরেশচন্দ্রের যোগ-সম্পর্ক মোটামুটিভাবে তিনটি দিক 
থেকে বিচার করা ফেতে পারে: প্রথমত, দুজনের ব্যক্তিগত ও সামাজিক 
- সম্পর্ক; দ্বিতীয়ত, ‘সাহিত্য’ পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের রচনা এবং রবীন্দ্র সাহিত্য 
“সম্পর্কে আলোচনা, নিবন্ধ (নিন্দা ও প্রশংসাত্মক) প্রকাশ" করা; এবং 
তৃতীয়ত, এইটেই গুরুত্বপূর্ণ, বিভিন্ন সাময়িক পত্রে প্রকান্দিত রবীন্দ্র-রচনার 
সমালোচনা,--সাহিত্যে” যা প্রকাশিত হত। 

স্থরেশচন্দ্রববীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত ও সামাজিক সম্পর্কটি পূর্বের আলোচন। 
থেকেই অনুমান করা যেতে পারে। একটি গ্রপ ফোটোতে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে 
সুরেশচন্দ্রকে দেখা যায় (ত্র: “পুরাতন-প্রসঙ্গ' : দ্বিতীয় বিদ্াভার্তী সং, ১৩৭৩, 
তিন পর্যায় একত্রে । পৃ. ১৪-১৫। বিপিনবিহারী গুপ্ত সঙ্কলিত এবং বিশু 
মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত )। এই গ্রপ ফোটোর মধ্যের সারিতে সুরেশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ 
ও ব্নামেন্দসুন্দর ত্রিবেদীকে দেখা যায়। গ্রপ ফোটোটিতে স্থরেশচন্দ্রকে 
প্রথমে “অজ্ঞাত” বলা হয়েছিল, পরে তাকে শনাক্ত করা হয়। টি 
_ জীবনের শেষ প্রান্তে এসে স্থরেশচন্দ্র ববীন্দ্রবিরোধিতাকে সম্ভবত মুছে 
ফেলতে চেয়েছিলেন ( ষেমন চেয়েছিলেন দ্বিজেন্দ্রলাল )। ১৩২৩ সালে “বস্থমতী 
সাহিত্য মন্দির" থেকে সুরেশচন্দের সম্পাদনায় আগমনী” নামে একটি শারদীয়া. 


‘সাহিত্য’ পত্রিকার পরিচয় ৩৯ 


সঙ্কলন বের হয়। “আগমনী” নামে রবীন্দ্রনাথের একটি গন্ভ রচনা এবং “মাতৃ 
বন্দনা” নামে কয়েকটি স্তবক এতে সঙ্কলিত হয়েছিল" । আশ্চর্যের কথা, ‘আগমনী’ 
নামটি রবীন্দ্রনাথেরই দেওয়া । স্থরেশচন্দর লিখেছিলেন, শরদ্ধাস্পৰ শ্রীযুক্ত 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় অনুগ্রহপূর্কক আগমনী নামটি নির্বাচন করিষা দিয়! 
আমার ধন্যবাদ ভাজন হইয়াছেন” এই শারদ-সক্ছলনে সুরেশচন্্রও একটি গল্প 
লিখেছিলেন,-পেস্তার বরফী”। গল্পটির প্রথম এবং অন্তান্ত অংশে রবীন্দ্রনাথের 
সপ্রশংস উল্লেখ, রবীন্্র-সঙ্গীতের পঞডক্তির উদ্ধৃতি, এবং “বৈকুঠের খাতা'র 
অভিনযের উল্লেখ, প্রভৃতিব মধ্যে ববীন্দ্্রীতির পরোক্ষ পরিচয় আছে! একথা 
স্ববুণ করা যেতে পারে যে, “বৈকুষ্ঠের খাতা; রবীন্দ্রনাথ “খামখেযালী সভা 
সভ্যদের পড়ে শুনিয়েছিলেন। অনুমান করা অসঙ্গত নয়, স্থরেশচজ্্রও সেদিন 
উপস্থিত ছিলেন। 

ববীন্রপ্রসঙ্গ, গল্পের মধ্যে ববীজ্রকাব্য ও সঙ্গীতের নিন্দা বা প্রশংসাত্মক প্রসঙ্গ 
এনে ফেলা “সাহিত্য; পত্রিকার প্রথম দিকের একাধিক লেখকের বৈশিষ্ট্য ছিল; 
এই বৈশিষ্ট্য অব্য অন্যান্য পত্রিকার লেখকদের মধ্যেও দেখা যেত। এমন কি গল্পের 
উপসংহারেও গান বা রুবীন্দ্রনাথের গানের কলি উদ্ধৃত থাকত ( যেমন, রবীন্দ্রোন্তর 
কালে, বর্তমানে, অনেক লেখকই রবীন্দ্রনাথের গানের কলি দিযে উপন্তাসের 
নামকরণ করছেন)। নিন্দাত্মক মন্তব্য নিশ্চয়ই রবীন্দ্রনাথের কাছে ভালো 
লাগত না। এমনি একটি ঘটনায় বিক্ষুব্ধ কবিকে প্রিয়নাথ সেনের কাছে চিঠি 
লিখতে দেখি : “ক্ষুধ আত্মীয়দের পত্রে সংবাদ পাইলাম ষে “সাহিত্য'র কোন 
গল্পে আমাকে অত্যন্ত কুৎসিত আক্রমণ করা হইয়াছে । এ সম্বন্ধে ষদি তোমার 
কোন বন্ধকৃত্য করিবার থাকে ত কবিবে। ইতি, ৭ই আষাঢ়, ১৩০৬ 1৮ 





১ প্রভাতকুমাব মুখোপাধ্যায়ের মতে এই কবিতাুলোতে রবীন্দ্র-জননী সাবদাদ্েবীব স্বৃতি- 
চারণা কর] হয়েছে ( রবীন্দরজীবনী, প্রথম থণ্ড, চতুর্থ সং, পৃ. ১২)। 

২ হেমেন্্প্রদাদ যোষ লিখিত প্রণয়ের পৰিণাম’ (বৈশাখ ১৩০৬) গল্প? বাস্তবিক, এই 
গল্পের নায়ক চরিত্রের এমন ক'টি দিক আছে, বার সঙ্গে রবীন্দ্র-জজীবনকে মিলিয়ে দেওযা যায়। 
যদি জ্ঞাতসাবে এবং সচেতনভাবে হেমেজ্প্রসাদ এই কাজ করে থাকেন, তবে রবীন্নাধেব . তুদ্ধ 
হবার যথেষ্ট কারণ আছে। অমৃতলাল বন্ুর “বৌমা (১৩*৩ সাল) প্রহসনে রবীন্দ্রনাথেব প্রতি 
যে কটাক্ষ আছে, ‘প্রপয়ের পবিণাম'-এর তুলনায় তা নিতান্ত নিরীহ ও মৃদু ! 


৪০ সাহিত্য’ পত্রিকার পরিচয় 


প্রিয়নাথ সেন এবং জগদীশচন্দ্র বস্থ দু'জনেই তখন কবিকে সাম্তন| দিয়ে 
চিঠি দেন! শিলাইদহ, কুমারখালি থেকে লেখা (১০ই আষাঢ, ১৩০৬) তীর 
দ্বিতীয় চিঠিতে প্রিয়নাথকে [লিখেছেন : “ভাই, আমি "সাহিত্য পড়ি নাই। 
কিন্ত তুমি যে নিন্দুক লেখকের প্রতি একটা দ্বণা অনুভব করিয়াছ তাহাতে 
আমি সাস্বনা পাইলাম |---ডাক্তার জগদীশ বসু লেখকের কাপুরুষতাব প্রতি 
স্বণা এবং আমার প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করিয়া একখানি সুন্দর পত্র লিখিয়া- 
ছেন_ তোমার ও তাহার এই পত্রে আমি মনের মধ্যে বিশেষ বল লাভ 
করিয়াছি" ;” 

রবীন্ত্-সাহিত্যবিষয়ক যেসব আলোচনা সাহিত্যে প্রকাশিত হযেছে, তাবু 
সবগুলিই নিন্দাম্মক নয়, ভবে নিন্দাত্মক রচনাই যে বেশি, তাতেও সন্দেহ 
নেই। “কোন সন্ান্ত মহিলা” এই ছদ্মনামে কৰি গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর “মানসী” 
এবং “রাজা ও বাণী” ( বৈশাখ, ১২৯৮) নিবন্ধটিই এই পত্রিকায় রৃবীন্দ্-স।হিত্য- 
বিষয়ক প্রথম আলোচনা! পাদটাকায় সম্পাদকীয় মন্তব্য ছিল: “তাঁহার 
[ গিরীন্দ্রমোহিনীর ] মতের সহিত আমাদের মতের মিল না থাকিলেও, প্রবন্ধটি 
সাদরে মুদ্দিত হইল ।” প্রিয়নাথ সেনের “মানসী” (পৌষ, ১৩০০) বুবীন্্রঁ 
কাব্যের উচ্ছৃসিত প্রশংসা মাত্র। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের “কাব্যে নীতি” ( জ্যৈষ্ঠ, 
১৩১৬ ) প্রবন্ধটি রবীন্্রকাবোর বিরুদ্ধে প্রকাশ্ঠভাবে দুর্নীতির অভিযোগে মুখর । 
এই প্রবন্ধে “চিআঙ্গদা'র সমালোচনা প্রসঙ্গে তিনি রবীন্দ্রনাথের অসংযমের প্রকাশ 
সবিশেষ লক্ষ করেছেন। ছিজেজ্জলালের এই সমালোচনা লেখকপাঠক মহলে বিশেষ 
উত্তেজনা ও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে । তার ফলে ‘চিত্রাঙ্গদা!’ ( কার্তিক, ১৩১৬ ) নামে 
একটি প্রতিবাদাত্মক প্রবন্ধে প্রিয়নাথ সেন এই রচনাব সৌন্দর্য ব্যাখ্যা করেন। 
পরের “মাসেই ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মশাই তাঁর স্বভাবস্থলভ পরিহাস-রুসিকতা 


দিয়ে লিখলেন, “চিত্রাঙ্গদার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা” (অগ্রহায়ণ, ১৩১৬ )।. 


ললিতকুমার রবীন্দ্রনাথকে সমর্থন করেছেন বটে, কিন্তু তীর সমালোচনা-ক্রীতি 
সমসাময়িক বঙ্গবাসীর সেট্টিমেপ্টের উধ্র্বে উঠতে পারে নি। হিন্দুয়ানীর 
গৌড়ামি তীর বিশুদ্ধ সৌন্দর্য চেতনাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। এই প্রসঙ্গে 
কবি নিত্যকৃষ্ণ বস্তুর ধারাবাহিক রচনা “সাহিত্য সেবকের ডায়েরি*র একটি অংশ 
€সাহিত্য। জ্ঘৈষ্ঠ, ১৩১১) স্মরণ করা যেতে পাবে । এতে “চিত্রাঙদা, প্রসঙ্গে 
সংক্ষিপ্ত কিন্ত সুন্দব মন্তব্য আছে। তাঁর মন্তব্যের ভগ্নাংশ এই : “সৌন্দর্যের 


রঃ 


~~ 
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‘মোহ, যৌবনের ভ্রাস্তি, উপভোগের অরুচি, তৎপরে 'ভূষণবিহীন সত্যের অতুদ্যস, 
ইহাই প্রেমের প্রকৃত ইতিহাস। যে কবি এই মহান ইতিহাস এমন সুন্দর ও 
মধুর করিয়া আমাদের সামনে ধরিয়াছেন, তিনি সহস্র সাধুবাদের পাত্র সন্দেহ 
নাই ৷” 

ওরা চৈত্র, ১৩১৮ সালে, ওভাটু ন হলে রবীন্দ্রনাথ “ভারতবর্ষে ইতিহাসের 
ধারা” প্রবন্ধটি পড়েন। সেই প্রবন্ধের প্রতিবাদ করে শশিভুষণ মুখোপাধ্যায় লেখেন 
“ইতিহাস ও রবীন্দ্রনাথ” ( জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়, ভাত, আশ্বিন, ১৩১৯ )। শশিভূষণের 
সতে রবীন্দ্রনাথের ললিত ভাষা প্রবন্ধের বিষয়ের উপযোগী নম্ন, তথ্যগুলি 
অহ্মানমূলক ও কর্পনাপ্রস্থত, অনেক উক্তি স্ববিরোধী । বিভিন্ন শাস্ত্র ও গ্রন্থ 
একে সুপ্রচুর উদ্ধৃতি দিয়ে রবীন্দ্রনাথের অজ্ঞতা প্রমাণের প্রয়াস এটি । 

ব্রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির পর ববীন্দ্-বিরোধিতা! এক নতুন খাতে 
"বইতে থাকে। তখন বুবীন্দ্রনাথকে মধ্যে রেখে বুবীন্দ্রভক্ত ও রবীন্দ্রবিরোধীদের 
বিরোধটা তীব্রতর হয়ে ওঠে। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথকে ছাপিয়ে এবার রবীন্দ্রভক্তগণ 
নিন্দা বিরোধিতার লক্ষ্য হলেন। 

বমাপ্রসাদ চন্দের রসবোধ একেবারে কাচা ছিল না। “রবীন্দ্রনাথের কাব্য 
বুহস্ত”( পৌষ, ১৩২০) প্রবন্ধে তিনি রবীন্দ্রকাব্যকে মন্ত্র এবং বুবীন্দ্রনাথকে 'িষি' 
আখ্যা দেন। 'সৰুজপত্ে'র প্রবর্তন হলে তিনি তাতেও এবিষয়ে নিবন্ধ লেখেন, 
সীমা-অসীমের তত্বের কথা তোলেন। যতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় রমাগ্রসাদের এই 
প্রবন্ধের ব্যঙ্গধর্ম প্রতিবাদ করলেন ‘খষি রবীন্দ্রনাথ ( জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৩ )এ। প্রাচীন 
ভারতের থিষি' আর ‘কবি-্চষি’ যে মূলেই এক নয়, প্রবন্ধকার লে কথা বুঝতে 
পারেন নি। পারলে এ অনর্থ ঘটত না। তাঁর এ ভুল ধরিয়ে দিতে তখন 
বমাপ্রসাদ চন্দকে লিখতে হল “্ধষি ও কবি” (ভারতী : ভান্র, ১৩২৩ )। 
ষতীশচন্্র সেই প্রতিবাদের প্রতিবাদ করলেন "ভারতীর ওকালতী” ( ভাল্ত, 
১৩২৩ )তে। সাহিত্য’ ও ভারতী’র বিরোধ ঘন হয়ে উঠল। 

দ্বিতীয় প্রবন্ধের শেষ পঙ.ক্তিতে রমাপ্রসাদ্ চন্দ রবীন্দ্রনাথকে “বাউল, আখ্যাও 
দিয়েছিলেন। যতীশচন্দর ভাবলেন, ৰুঝি তাঁরই লেখনীর শাসনে সংযত হয়ে 
রমাপ্রসাদ রবীন্দ্রনাথকে কিষি'র উচ্চাসন থেকে নামিয়ে “বাউলের নিঙ্গাসন 
দিয়েছেন! এবং সেইজন্যে “বাউল রবীন্দ্রনাথ’ (কাতিক, $53৫) প্রবন্ধে 
ব্রমাপ্রসাদকে ব্যঙ্গ করে লিখলেন, 
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‘From what height to what Pit fallen’ | 
কোথায় ‘কষি’, আর কোথায় ‘বাউল’ !--- 

, এদিকে ‘সাহিত্যে’ আর এক ব্যাপার ঘটে গেছে। রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কাক 
পেলে লণ্ডনের টাইমস্‌’ পত্রিকার ‘লিটারারি সাপ্লিমেন্ট, (শুক্রবার, ১৫ই মে,. 
১৯১৪ )এ একটি দীর্ঘ প্রবন্ধে মন্তব্য বের হয়। “সাহিত্য” পঞ্জিকার ‘সহযোগী 
সাহিত্য’ বিভাগে (আবণ, ১৩২১ ) পাঁচকড়ি বন্যোপাধ্যাষ “টাইমস্এর প্রবন্ধের 
সার সঙ্কলন ও সটীক মন্তব্য করেন। টাইমস্‌” পত্রিকার ওই প্রবন্ধে, বিলেত" 
বাসীর মানসিক বিশেষত্বের জন্তেই রবীন্দ্রনাথকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছে, 
তার কাব্যগুণে নয়,_এমন মন্তব্য করা হয়। দ্বিতীয়ত, ভারা রবীন্দ্রনাথের মধ্যে 
ক্রিশ্চিয়ানিটির স্বাদ-গদ্ধ খুঁজে পান। “সাহিত্য” পত্রিকার কাছে এইসব মন্তব্য 
যুগপৎ হর্ষ-বিষাদের কারণ হয়ে উঠল। রবীন্দ্রকাব্য ্রীষ্টানী ভাবের আশ্রয়দাতা বলে 
কবি হিসেবে তীর সার্বভৌমিকতা খোয়া গেছে যেখানে, সেটাই এদের বিষাদ ও: 
বিক্ষোভের কারণ। কিন্ত হর্ষের কারণও কিছু ছিল। রমাপ্রসাদ চন্দের 
পূর্বোন্িথিত প্রবন্ধের উল্লেখ করে পাঁচকড়ি বাঁডুজ্জে লিখলেন : “এইবার বুঝিলাম,. 
শ্রীমান রমাপ্রসাদ চন্দ কেন রবীন্দ্রনাথকে খষি বলিয়াছিলেন ॥” “সাহিত্যে” বহুদিন. 
থেকেই রবীন্দ্রনাথকে অভারভীয ও পাশ্চাত্যভাবাপদ্দ বলে ঘোষণা করে আলা, 
হচ্ছিল,-টাইমস্-এর মন্তব্য তাতে ইন্ধন যোগাল। 

. এই প্রসঙ্গে ব্রাপ্দধর্মের বাসি প্রসঙ্গটা আর একবার মাথা চাড়া দিল, 
পাচকডি মন্তব্য করলেন : “স্বামী দয়ানন্দ একবার বলিয়াছিলেন যে ত্রাঙ্ষধর্ষ 
উপনিষদের খুঁষ্টানী মাত্র” এখন পাঁচকড়ি সেই কথার জের টেনে টাইমস্-এর 
মন্তব্যের যাথার্থ্য বোঝাতে চাইলেন। পরিশেষে পাঁচকড়ি একটি সিদ্ধান্তে 
এসেছেন; ইংরেজী শিক্ষিত ভাবতবাসীর কাছে ব্রবীন্দ্রকাব্যের অস্তরলান 
্রষ্টানতত্ তত সহজে ধরা দেষ না; কিন্তু খাঁটি খ্রীষ্টানের কাছে তা সহজেই 
ধরা পড়ে গেছে! “এই সিদ্ধান্তের প্রতি বৃষ্টি রাখিষা টাইম্‌সে'র লেখক 
রবীন্দ্রনাথের মনীষাব বিশ্লেষণ-ব্যপদেশে ইংরেজী শিক্ষিত বাঙালী বাবুদিগকে 
ইঙ্গিতে বলিয়া রাখিয়াছেন যে, তোমরাও অল্ল-বিস্তর শ্রীষ্টান।-**” 

সাহিত্য’ পত্রিকার ‘আলোচনা’ নামে বিভাগে কালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ছুটি 
কিস্তিতে (শ্রাবণ, ভাত্র, ১৩২৪) আলোচনার নামে রবীন্দ্রবিদ্ে ছড়ান। 
মানসী ও মর্ষবাণী” পত্রিকাতে রবীন্দ্রনাথ নিজেই লিখেছিলেন “ববীন্দর-প্রসঙ্গ” 
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(ফাস্তুন, ১৩২৩ )। এতে রবীন্দ্রনাথ চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের “উদ্ভ্রান্ত প্রেম” 
বইটির দোষ হিসেবে অভিউচ্ছাসের কথা তোলেন। কালীপদ বন্দ্যোপাধ্যাষ 
মশাই ভ্রজ্েন্দ্রনাথ শীলের ‘New Essays in criticism? বই থেকে উদভ্রন্ত 
প্রেম’ সম্পর্কে প্রশংসাত্মক মস্তব্য উদ্ধার করে বলেন, রবীন্দ্রনাথের এমন কথা বলা 
উচিত হয় নি। এরপর তিনি “ঘরে বাইরে'র সমালোচনা করেন। সন্দীপ- 
বিমলার সম্পর্কটি পাপময়, নিখিলেশ একটা - অপদার্থ স্বামী, এবং এসবের, ফলেই 
হিন্দু সমাজটা একেবারে উৎসয়ে গেল] এদিকে “সবুজপত্ধে” প্রমথ চৌধুরী ঘরে” 
বাইরের মধ্যে একটি তত্ব লক্ষ করলেন: নিখিলেশ প্রাচীন ভারতবর্ষ, সন্দীপ. 
নবীন ইউরোপ, আর বিমলা বর্তমান ভারতবর্ষ। কালীপদবাৰু তার প্রতিবাদ* 
করে লিখলেন : “গল্প সাহিত্যে তত্বের খিচুড়ী” (আষাঢ় ১৩২৫)। উপন্যাস 
অতি তরল পদার্থ, তার মধ্যে কঠিন তত্বের আবিষ্কার করুতে যাওয়া বিড্বনা মাত্র । 
তৰুঃ কালীপদবাবুর মনে হয়েছে এই উপন্তাসের উদ্দেশ্য হল “ব্যক্তিকে বিশ্বের 
দিকে টানিয়া আন! ৷” কিন্তু বুবীন্দ্র-সাহিত্যেব ব্যক্তিরা ( বিমলা, বিনোদিনী ) 
যেন বিশ্ব বা সমাজকে অস্বীকার করে নিজেদেরই মানসিক বৃত্তিকে প্রীধান্ত 
দিয়েছেন--যা সনাতন হিন্দুদমাজের পক্ষে ক্ষতিকারক । 

হিন্দুত্রান্মের বিরোধও রবীন্দ্রসাহিত্য সমালোচনায় প্রভাব ফেলেছে ।১ 
রবীন্দ্রনাথের 'মুক্তিসাধন” ( বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি, সে আমার নয়’) কবিতাটি. 
প্রবাসী” (আশ্বিন, ১৩২৫) পত্রিকায় ব্যাখ্যাত হলে, তার মধ্যে সনাতন হিন্দুধর্ম 
সুলভ “বৈরাগ্য', 'মুক্তি' প্রভৃতির সমর্থন না পেয়ে ফতীন্রমোহন সিংহ এক 
ব্যঙ্গাত্মক প্রবন্ধ লেখেন, “গোরা ও তাহার অবিনাশ” ( পৌষ, ১৩২৫)। এখানে 
গোর স্বযং রবীন্দ্রনাথ, এবং ভার অমুচর-ভক্ত অবিনাশ হলেন ববীন্দ্-স্তাবক 
লেখকগণ। এ বছর থেকেই এ পত্রিকায় রবীন্দর-বিদ্বেষের উত্তাপ জুড়িয়ে আসে । 

প্রিয়লাল দাসের লেখা “রবীন্দ্রনাথের কাব্যে প্রেমের বিকাশ” ( চৈত্র, ১৩২৫) 
মোটামুটি কবির প্রতি শ্রদ্ধা নিযে তাঁকে বুঝতে চেষ্টা করা । এই বিকাশ বলতে 
তিনি কবির “সংযম” থেকে বিশ্বপ্রেমে অবতরণকে বুঝিয়েছেন। প্রমাণ হিসেবে 
বলেছেন, ১৩০৩ সালে প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থাবলীতে ববীন্দ্রনাথ যে দৈহিক প্রেমের 





১ রবীন্দ্রনাথ নিজেও এই ব্যাখ্যার প্রতিবাদ করেছিজেন। দ্রঃ: রবীন্দরবচনাবলী, অষ্টসখণ্ড, গ্রস্থ 
পরিচয় | অমিয় চক্রবর্তীব কাছে লেখা চিঠি (২৯ ফান্গুন, ১৬২২ )। 


88 সাহিত্য’ পত্রিকার পরিচয় 
-কবিতাগুলিকে স্থান দিয়েছিলেন, দ্বিতীয় সংস্করণে (.১৩১০ সালে প্রকাশিত) তা 
বাদ দিয়েছেন। মুখ্যত ‘কড়ি ও কোমল’ এবং মানসী? অবলম্বনেই এই আলোচনা 
করা হয়েছিল। শিবকৃষ্ণ দত্ত তার 'রবীন্দ্রসাধনার পরিণতি ( চৈত্র, ১৩২৯ ) 
প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথকে এপত্রিকায় সার্থকতমরূপে ব্যাখ্যা করেছেন। তখন 
স্থরেশচন্দ্র বেচে নেই । 

রবীন্দ্রকাব্যের ছন্দ নিয়ে আলোচনা এই পক্জিকায় কেবলমাত্র একটিই পাই : 
শ্রীনিবাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘রবিবাৰুর কবিতার ছন্দ” ( চৈত্র, ১৩০৮)। প্রবন্ধটি 
আসলে ভারতী: পত্রিকায় বিহারীলাল গোস্বামীর লেখা “কবিতার ছন্দ ও মিল” 
প্রবন্ধের প্রতিবাদকল্পে লিখিত। দুজনের মৃতভেদের মূল কারুণ-_অক্ষবু গণনার 
পদ্ধতি নিষে। শ্রীনিবাসেব এ আলোচনায় কোথাও বুবীন্দ-বিহ্েষ নেই | 


চা 


বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় যে-সব ব্বীন্দ্ররচনাবলী প্রকাশিত হত, সাহিত্য’ 
পত্রিকার “মাসিক সাহিত্য সমালোচনা” বিভাগে তা বিশেষ উৎসাহ নিয়ে স্বয়ং 
স্থরেশচন্দ্রই সমালোচনা করতেন! আজ তা ইতিহাসে পরিণত হয়েছে । এই 
বশ্লায়তন ভূমিকায় তার বিস্তৃত পরিচায়ন কখনোই সম্ভব নয়। কেবল কষেকটি 
প্রধান পত্রিকায় প্রকাশিত রবীন্দ্রচনার সমালোচনার পরিচয় দিই । 

তব্বোধিনী ॥ বৈশাখ, ১৩২১ সালের “তববোধিনী'তে ববীন্দ্রচনার পরিচয় 
এইভাবে দিয়েছেন স্ুরেশচন্দ্র : "প্রথমেই রবীন্দ্রনাথের একটি গানের স্বরলিপি 
-আছে। রবীন্দ্রনাথ গাহিয়াছেন,_ 

| দাড়িযে আছ তুমি আমার গানের ওপারে। 
আমার স্থবগুলি পায় চরণ, আমি পাইনে তোমারে !' 

“চবণে’ শ্লেষ আছে। এতগুলি চরণসত্বেও গানটি যে খোঁড়া হইয়াছে, তাহা 
-হইভেই সপ্রমাণ হইতেছে, সুরগুলি চরণ পাইবামাত্র তাহাদিগকে ব্রহ্ষসঙ্গীতের 
-মদানে ছাড়িয়া দিলেও কোনও লাভ নাই। “তুমি এত আলো জালিয়াছ 
.এই গগনে” ইত্যাদি গানটি আদৌ জগতের আলো না দেখিলেও কোনও ক্ষতি 
ছিল না1.".এতকাল মানবজাতি মনের ভাব প্রকাশ করিবার জন্য ভাষার ব্যবহার 
করিয়া আসিতেছিল। সম্প্রতি রবীন্দ্রনাথ ও তাঁহার শিশ্যবর্গ ভাবকে ঢাকিবার অন্ত 
"ভাষার ব্যবহার করিতেছেন। নূতন বটে, কিন্তু একটু সাংঘাতিক 1:*” 


“সাহিত্য” পত্রিকার পরিচয় ৪৫ 

জ্যৈষ্ঠ, ১৩২১ সালের ‘তন্ববোধিনী” সম্পর্কে : ঞ্উধুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের, 

“বর্ষশেষ” ও “নববর্ষ” পাশাপাশি মুদ্রিত হইয়াছে। বর্ষ যায়, বর্ষ আসে। কিন্ত 

এ শ্রেণীর প্রবন্ধ যায় না| যখন বর্ষ যায়, তখন গল্ভ-কাব্যি রাখিয়া যায়।..শ্ীযূত 

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নৃতনগানে” কবিত্ব আছে। তব অল্প। তাই কাব্য, 
ফুটিয়াছে।"'-” 

কাতিক, ১৩২৩ সালের “তন্ববোধিনী'র আলোচনা প্রসঙ্গে: “শেষ যুগেও- 
“তত্ত্ববোধিনী”, রবীন্দ্রনাথের অমরুগানের পারিজাতমালা ধারণ করিয়াছে, 
ভারতীকে ন্যাকড়ার ফুল দিয়া সাজাইয়া বিড়ম্বনা সৃষ্টি করিবার কারণ কি1--” 

ভারতী ॥ আষাঢ়, ১৩০৪ সালের 'ভাবৃতী'তে মুদ্রিত রবীন্দ্রনাথের একটি 
গানের সম্পর্কে মন্তব্য : “গানটি সনির্বাচিত স্থমিষ্ট শব্দের সমষ্ট মাত্র ;---” 

« দুঃসময় [ ভারতী : বৈশাখ, ১৩০৫ ] নামক ছুর্বোধ কবিতাটি পড়িয়া 
আমরা নিরাশ হইয়াছি। ইহাতে কবিত্ব পরিচয় আদৌ নাই।"..শব্দবিস্তাস ও 
অন্ুপ্রাসই যেন রচনাটির লক্্য,_-আর সিদ্ধহস্ত প্রবীণ কবির রচনায় 81872500190 
নিতাস্তই অসহা !”--- 

* জুতা আবিষ্কার’ [ ভারতী : জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৫ ] একটি অদ্ভুত ও উদ্ভট রচনা ;. 
_লেখকের বিদ্রপ রচনার প্রয়াস ব্যর্থ হইযাছে, কিন্তু আমরা বলিতে বাধ্য যে, 
কবির চেষ্টা “কমিক” বটে 1.” 

« বর্যামঙ্গলঃ [ভারতী : আষাঢ়, ১৩০৫ ] একটি উৎকৃষ্ট মনোরম কবিতা । 
কৰি স্থনিপুণ তুলিকায়, উজ্জ্বল কোমল বর্ণরাগে, প্রাবৃট-লক্ষ্মীর “সিথ্-সম্জল 
ঘনশ্ামল শ্রী চিত্রফলকে প্রতিফলিত করিয়াছেন। পড়িতে পড়িতে কত যুগ 
যুগাস্তের বিগত বর্ষার গাথা কর্ণকুহরে ধ্বনিত হইতে থাকে, সংস্কৃত কাব্যকাহিনীর 
প্রাবুটঘনচ্ছাক্সা স্ুখস্বপ্নের মত হৃদয় আচ্ছন্ন করে । 

“ ভাষা ও ছন্দ" [ ভারতী : ভাত্র ১৩০৫] একটি উৎকৃষ্ট দীর্ঘ কবিতা, 
_ তবু ভাষার কৃত্রিমতায় ও কষ্টকল্লিত ভাবের ভারে ইহার উৎকর্ষের অনেক 
হানি হইয়াছে ।-..* 

* ম্দন্ভন্মের পূর্বে ও মিঘনভন্মের পর” [ ভারতী : আশ্বিন, ১৩০৫ ] দুইটি 
খণ্ড কবিতা, কিন্তু পরস্পর ষোগস্থত্রে সন্বদ্ধ। এই কবিতাষুগলের ছন্দ ও ধ্বনি 
পরম্বম্ণীয়। বিশেষতঃ “মদ্রনভদ্মেব পর’ ইতিশীর্ষক কবিতাটির রচনাঁকৌশল ও- 
শব্দচয়ন চাতুরী অসাধারণ শিল্পনৈপুণ্যের পরিচায়ক । শিল্পী কবিতাদেবীর মন্দির. 


৪৬ সাহিত্য’ পত্রিকার পরিচয় 
গঠনে অত্যন্ত অবহিত হইয়া, মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার প্রতি কিছু উর্দাসীন্ত 
প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু তাহা বোধকরি অনতিক্রমণীয় ।'-'” 


« “দেবতার গ্রাস’ [ভারতী : কান্তিক, ১৩০৫ ] কবিতায় লিখিত একটি 


সুন্দর গল্প । ভাষার উচ্ছনদিত প্রবাহে ভাপিতে ভাপিতে গল্পটি অবলীলাক্রমে 
উপসংহারের অভিমুখে অগ্রসর হইয়াছে। ছন্দের কঠোর বন্ধনে কোথাও তাহার 
'লীলাময়ী গতির রোধ হয় নাই। স্েহ প্রেম সৌন্দর্ধের সুকোমল অরুণাভায় 
গল্পটির আরস্তভাগ সুরগ্রিত,_কিন্তু এই স্রিষ্ধ আলোকের পর কি ভয়ঙ্কর 
"অন্ধকার !'''কবির নিষুর কল্পনায় হৃদয় পিষ্ট হউক, কিন্তু তাঁহার কাব্য-কৌশল 
প্রশংসনীয়, সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই ।” 

“প্রথমেই আটচল্লিশ পৃষ্ঠা ব্যপিয় “লক্ষ্মীর পরীক্ষা” [ ভারতী : ফাল্তন-চৈত্র, 
১৩০৫ ] নামক নাটিকাকারে গ্রথিত একটি সুদীর্ঘ পদ্য "এই বিপুল পদ্থ- সমষ্টি 
কোনও বিশেষত্ব নাই ; পক্ষান্তরে অতিবিস্ৃতিদোষে পাঠকের ধৈর্য্ৃতি ও 
বিরক্তির সঞ্চার হয় ।--'“বিদায়কাল” ও “বর্ষশেষ [ ভারতী : এ ] দুইটি কবিতা ; 
প্রথমটি সুন্দর, কিন্ত “বর্ষশেষ” অতি সুন্দর ৷” 

যুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের “ক্ষণিকের গান’ [ ভারতী : জ্োষ্, ১৩০৭ ] হয় 
নিতান্তই ক্ষণিক, নয় আমরা রসগ্রহ করিতে পারিলাম না 1৮. - 

« নিববর্ষা [ ভারতী : আষাঢ়, ১৩০৭ ] শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচিত 
একটি কবিতা ;--“ধেয়ে চলে আসে""'গগনে গগনে” অতি সুন্দর! কিন্তু অবশিষ্ট 
ভাগ অত্যন্ত সাধারণ; কৃত্রিমতাঁ দুষ্ট ও কেবল শব্দ ঝঙ্কারে মুখরিত, বিশেষতঃ 
হৃদয়-ময়ুরের নৃত্য দেখিয়া হাস্তরসের উদ্রেক হয় ।” 

« দুঃখ’ [ভারতী : মাঘ, ১৩০৭] কবিতাটির সৌন্দর্য উপভোগ করিতে 
পারিলাম না।-..কল্পনার যে ইন্্রজাল স্পর্শে ছন্দে বাক্যে বঙ্কারে কবিতা ক্ষুরিত 
হইয়! উঠে, সে ইন্দরজজাল সকলের আয়ত্ত নহে। “তোমারে ভোলার চেয়ে বহুদুঃখ 
ভাল”__একটি সিদ্ধান্ত মাত্র ; --কবি এই সিদ্ধাস্তটিকে কবিতায় পরিণত করিতে 
পারেন নাই। রচনাটির আছ্যন্তে সঙ্গতি নাই ।-"- “তৃণশম্পসমাচ্ছন্ন” স্থললিত 
- বিশেষণ বটে, কিন্তু একত্র স্তান্ত “তৃণ” ও *শম্প” সুপ্রযুক্ত নহে।*:*৮ 

“প্রথমেই শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘সাগরসঙ্গমে’ [ভারতী : বৈশাখ, ১৩০৮] 


নামক কবিত|। বোধ করি, কবিবরের নবকল্পিত গীতিকাব্য “নৈবেস্তে”্র . 


.দেবোদিষ্ট উপকরণের অন্ততর,_আধ্যাত্মিক । নিতান্ত ‘চিনির পুলি' নয় । 
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-রবীন্দ্রবাবু আজকাল ভাবের মায়া কাটাইয়! নিপুণ শিল্পীর মত কবিতার প্রত্যেক 
চরণ অনবরত “পালিশ” করিতেছেন। তাহার ফলে কবিতাগুলি “চকৃচকে” “বক 
বকে" হইতেছে বটে, কিন্তু ভাব কেচারীর চক্ষে জ্বল দ্রেখিয়াও কি তাহার কবি- 
হৃদয়ে করুণার উদ্রেক হয় না?” 

“২৮ এসর্বপ্রথমে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের “পিপাসী” [ ভারতী : জ্যৈষ্ঠ ১৩০৮ ] 
নামক একটি কবিতা । কৃত্রিমতার আতিশয্যে আহত হইয়া কবির “মানসীগ্র 
দ্বার হইতে ফিরিলাম-_এত বাঁধা বৃতি অতিক্রম করিয়া কবিতায় গুপ্ত সুরক্ষিত 
স্বর্গীয় অমৃত পান করিতে পারিলাম না। দুর্ভাগ্য আমর! অসমর্থ! গরুড়ের 
সামর্থ্য নহিলে অমৃত-আহরণ সহজ নহে 1--" 

“মর্বপ্রথমে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি ক্ষুদ্র “গান” [ ভারতী : শ্রাবণ, 
১৩১১ ]। আমরা ভাবগ্রহণ করিতে পারিলাম নাঁ। বোধ করি রচষিতা ড্র 
আর কেহ এই গোলক ধাঁদার ব্যহভেদ করিতে পারিবেন না।-__ 

“আজি যত তারা তব আকাশে, 
রর সবে মোর প্রাণভরি প্রকাশে 1” 
_.. বাঙ্গালায় নিখিত, কিন্তু বাঙ্গালী পাঠকের পক্ষে গ্রীক’ | 
“দ্রিকে দিগন্তে যত আনন্দ 
লভিয়াছে এক গভীর গন্ধ হে,” 
অত্যন্ত মৌলিক, কিন্তু সম্পূর্ণ অর্থহীন। আনন্দের “গভীর গন্ধ” বোধ করি আকাশ 
কুস্থমের সৌরভের মৃত, - প্রতিভাশালী কবি-ভিন্ন অন্ত কাহারও “নাসাগম্য” 
নহে। রবীন্্বাবু অনেক লিখিয়াছেন, অনেক ছাপিয়াছেন,_-এখনও যে তিনি যা’ 
তা’ ছাপাইবার লোভ সংবরণ করিতে পারেন না, ইহা আমাদের বিচিত্র বলিয়া 
বোধ হয়|” 

বৈশাখ, ১৩২১ সালের ‘ভারুতী’তে রবীন্দ্রনাথের যে গানটি বের হয়, তা 
ইতিপূর্বে তত্ববোধিনী'তেও প্রকাশিত হয়েছিল। হরেশচন্দ্রের মন্তব্য : “যুত 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই গান'টিই প্তন্ববোধিনী পত্রিকাগ্র তত্বের ভরা ভারী 
করিয়া “ভারতী”র ভালায় আসিয়া পড়িয়াছে। কবির দ্বৈতভাব ৷” 

“প্রথমেই গ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের “দেনাপাওনা* [ ভারতী : চৈত্র, ১৩২২] 
শানতামামীর গান ; চৈত্রের উপযোগী বটে! এক্ষেত্রে মহাজন সার্‌ রবীন্দ্রনাথ, 

. খ'তক- দুর্ভাগ্য শ্রীমান্‌ ব্ৰহ্ম বা ঈশ্বর ।--- রী 


৪৮. ‘সাহিত্য’ পত্রিকার পরিচয় 


“আর সকলেরে তুমি দাও 
শুধু মোর কাছে তুমি চাও।” 
ফকীর হইয়া, অগৎপিতা অবশেষে সারু রবীন্দ্রনাথের সিংহদ্বারে দীড়াইয়া। 
_বলিতেছেন,--“জয় বাধে কৃষ্ণ! ছুটি ভিক্ষা পাই বাবা 1” সাধকের এমন '্পর্ধ' 
ভারতের তপোবনের অন্তর্গত বঙ্গ নামক শান্ত রসাম্পদ আশ্রমপদেই সম্ভব 1.:- 
দিন-দুনিয়ার মালিক “সিংহাসন হতে নেমে” নাইট-দাতার দান লইয়া যাইতেছেন!: 
আর তাই কি সোজা দান ?_এক রাশি সৰুজ্ঞপত্র । বাস্তবিক এই বহুরগী! 
বিধাতার উপর রাগ হয়।'-'যাহা হউক, এতদিনে সার্‌ রবীন্দ্রনাথের হাত 
খুলিয়াছে। ব্যোমকেশ [মুস্তফী ] নাই; রামেন্দর [ সুন্দর ত্রিবেদী ] আছেন। 
পরিষদের [ সাহিত্য পরিষদের ] চাদার খাতাখানি এই সময়ে সম্মুখে 
ধরুন না।"--” 

‘ভারতী’তে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের গল্প-উপন্তাস-নাটকের যে সমালোচনা 
সুরেশচন্দ্র করেন, তার কিছু নমুনা: - 

“ ছুরাশা” [ভারতী : বৈশাখ, ১৩০৫] একটি ক্ষুদ্র গল্প-_ আখ্যানবন্ত মনোরম ৮ 
বর্ণনা কৌশল ও শব্ববিষ্তাস অতি সুন্দর ।” 

“...‘অধ্যাপক’ [ ভারতী : ভাত্র, ১৩০৫] গল্পটি সুখপাঠ্য। আখ্যানবন্ত 
সামান্য ; কিন্তু বর্ণনার বিচিত্রভঙ্গী, অলঙ্কারের সমৃদ্ধ সুষম! ও ইন্দজালময়ী “কাব্য- 
মায়ার বিচিত্র বিকাশে এই সামান্ত গল্পটও মনোরম হইয়াছে।-..কিস্ত একটি- 
গুণে আমরা মহীন্দ্রনাথের অত্যন্ত পক্ষপাতী হইয়াছি।---সে নিজেকে “বড়” এবং. 
সমালোচকদের “ছোট” মনে করিয়া যথেষ্ট আত্মতৃপ্তি সম্ভোগ করিত |". 
বিদ্বেশ বশে বা নীচতার আতিশফ্যে কেহ যে তাহার বিরুদ্ধ বা অপ্রিয় সমালোচনা' 
করিতেছে, বা করিতে পারে, এমন সম্ভাবনাও এই অন্পবুদ্ধি “নকল” কবির 
অন্তঃসারশূন্বুদবহুল চিত্তে একবারও উদ্দিত হয় নাই। বিরুদ্ধ সমালোচনায় 
চটিয়া সে যে অসঙ্কোচে আপনার অসন্তোষ অগ্রীতি বিরক্তি প্রকাশ করিতে 
পারিয়াছে_এবং সবুলহৃদয় বিরুদ্ধবাদীকে গালি দিয়াছে, নিরীহ সমালোচকদের 
-শিরে কোনও মতলবের আরোপ করে নাই,_ইহাতে আমরা তাহার যথেষ্ট: 
সরলতার, পরিচয় পাই।'-:” শ্রাবণ, ১৩০৫ সালের “ভারতী'তে রবীন্দ্রনাথ. 
সাহিত্য’ পত্রিকার (ফান্তুন-চৈত্র, ১৩০৪ ) সমালোচনা প্রসঙ্গে, এদেশের: 
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সমালোচনার পেছনে উদ্দেশ্য প্রবণতার নিন্দা করেন। “অধ্যাপক গল্পের 
সমালোচনায় স্থরেশচন্দ্র তার পরোক্ষ উত্তর এইভাবেই দিয়েছেন। 

« রাজটাকা [ভারতী : আশ্বিন, ১৩০৫] গল্পটি সুন্বর। ইহার 
আগ্যোপান্ত উজ্জল বিদ্রপ রাগে রঞ্জিত ৷” “ মিণিহারা” [ ভারতী : অগ্রহায়ণ, 
১৩০৫ ] একটি ক্ষুদ্র গল্প। আখ্যানবস্ত বৈচিত্র্যহীন, কিন্তু রচনাগুণে গল্পটি 
সুখপাঠ্য হইয়াছে। যে মাষ্টারের মুখে লেখক গল্পটির অবতারণা করিয়াছেন, সে 
চরিত্রটির সঙ্গে মূল গল্পস্থত্রের সম্বন্ধমাত্র নাই ;*-গল্পের এই অবান্তর চরিত্রটির 
বেখাচিত্রে লেখকের সুক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ শক্তি ও ষথাযথ অঙ্কন নিপুণতা প্রভৃতির 
পরিচয় আছে। ভাবপ্রবণ মণিভূষণ ও তাহার পাষাণ প্রতিমা পত্বী, ছুই জনের 
চরিত্র পরস্পরের অত্যন্ত বিরুদ্ধ। এই ছুই বিরুদ্ধ চরিত্রের পরস্পর ঘাত 
প্রতিঘাতে গল্পটি যেমন জমিতে পারিত, এ ক্ষেত্রে তাহা ঘটে নাই। কিন্ত 
মাষ্টারের তীব্র শ্লেষে, অদ্ভুত বিচারে সে অভাব বুঝিতে পারা যায় না! গল্পের 
ভাষা অনেক স্থলে লেখক টানিয়! বুনিয়াছেন-"1-**কিন্তু লেখকের উপমা কৌশল 
অতি স্বন্দর, উপভোগের উপযুক্ত শুধু সৌন্দর্বিকাশ নহে, তন্ধবারা লেখক স্বীয় 
বক্তব্য সহজে ও অনায়াসে স্প্রকাশিত ও সমুদ্তাসিত করিয়াছেন ।” 

« দৃষ্টদান’ [ ভারতী : পৌষ-মাঘ, ১৩০৫ ] গল্পটি পড়িয়া আমরা আনন্দ 
লাভ করিয়াছি। গল্পটির প্রত্যগ্র সৌন্দর্য ও কোমল তকণতার অভ্যন্তরে 
অন্তঃসলিলা প্রবাহিণীর মত করুণরসের সিন্ধ পৃতধারা বহিয়া যাইতেছে |... 

“ উদ্ধার [ ভারতী : শ্রাবণ, ১৩০৭ ] শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচিত একটি 
ক্ষুদ্র গল্প। বুবীন্্রবাবুর গৌরী “অমেঘবাহিনী বিদ্যুল্লতাস্ই বটে ।"-*কবি কেবল 
“রেখায়” গল্পটি অস্কিত করিয়াছেন, তাহাতে আখ্যানবস্তর একটা অস্পষ্ট আভাস 
মাত্র অভিব্যক্ত হইয়াছে। ছায়ালোক সম্পাতে আর একটু পরিণত হইলে গল্পটি 
সম্পূর্ণ বিকশিত হইতে পারিত।” 

“প্রযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের “চিরকুমার সভা” [ ভারতী : জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৮] 
নামক গল্পটি ক্রমে নাটকে পরিণত হইয়া এই সংখ্যায় সমাপ্ত হইল। গুটী পোকাব 
মত গল্পটির প্রকৃতির পরিবর্তন হইয়াছে । আবার শ্ুনিতেছি, লেখক ইতিমধ্যেই 
কাচী ও কলম লইযা “চির্কুমার সভাণ্র শ্রীসংস্কারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন ।-.. 
রবীন্দ্রবাবুর “নষ্টনীড়’ ও “চোখের বালি” অনেকটা একথাতে চলিতেছে । উভয়ের 
স্বাতস্্য বড় সুক্মম।_যাক্‌,_সমাপ্তির পূর্বে বিসর্জনের বাজনা বাজাইবার কাহারও 


৪ 


< সাহিত্য’ পত্রিকার পরিচয় 
অধিকার নাই!” ভাব্র, ১৩০৮ সালের “ভারতী*বু সমালোচনাকালে মন্তব্য : “-** 
রবীন্দ্রবাবুর “নষ্টনীড’--“চিরকুমার সভা”র পাগড়ী পরিয়া উপস্থিত ৷” 

রিযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের “রাসমণির ছেলে” [ ভারতী : আশ্বিন, ১৩১৮] 
নামক ক্ষুদ্র উপন্াস পড়িয়া আমরা তৃপ্ত হইয়াছি।"**রবীন্দ্রনাথের গল্প-রচনারীতি 
অন্ত পথের পথিক হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ *রাসমণির ছেলে”কে কবিত্বের অলঙ্কারে 
ভূষিত করিবার চেষ্টা করেন নাই। ন্বভাবের সহজ সৌন্দর্যে তাহাকে উদ্ভাসিত 
" করিয়া দিয়াছেন। “রাসমণির ছেলে” বাঙ্গালীর মন হরণ করিয়াছে” 

রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ গুলোর যে সমালোচনা স্থরেশচন্দ্র করেছেন, তাতে ভাষার 
সমালোচনাই প্রধান । বক্তব্যের আলোচনা বা উল্লেখ তাতে নেই বললেই চলে। 
যেমন : | 
« “রামমোহন রায়” [ভারতী : কাতিক, ১৩০৩] রবীন্দ্রনাথের উজ্জঞন্ন 
প্রতিভার যোগ্য হয় নাই। কিন্তু ইহ! স্বীকার্য যে, রবীন্দরবাবুর বক্ষ্যমাণ 
প্রবন্ধটিকে শব্ব-বপ্ধিত চিত্র বলিলে অত্যুক্তি হয় না” 

“...সাহিত্যের . সৌন্দর্য [ভারতী : জ্যৈষ্ঠ ১৩৫] প্রবন্ধে সাহিত্য- 
সৌন্দর্যের স্বরূপ নির্ণয়ের চেষ্টা আছে। এই নিবদ্ধটির কতকটা “কবিতা”, কতটা 
“হয়া” এবং সমনতটাই আমাদের কষ বদির অগ্য ৷" 
..  শাতীহাব কাব্যের উপেক্ষিতা' [ ভারতী : জ্যেষ্ঠ ১৩০৭] পাঠ করিয়া! 
আমরা তৃপ্ত হইয়াছি। ০০০৮৮ 
হইয়া উঠিয়াছে।'--* 

‘প্রিরবীন্নাথ ঠাকুরের ‘নিষ্ঠা’ [ ভারতী : EE ১৩১৬ ] নামক 
প্রহেলিকার সমস্ত! পূরণ সহজ বুদ্ধির সাধ্য নয়। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় মড়াদাহের 


প্রাচুর্য দেখিয়া কষ্ট হয়,_এই সুদীর্ঘ সমাসবন্ধ সংস্কৃত শব্দের ঘটা, তাহার পরই 


চলিত ভাষার-__-অপশবের বৃষ্টি ৷” 

“ পাওয়া ও হওয়া” [ভারতী : জ্যৈষ্ট, ১৩১৬] নামক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভাষাকে, ভাবক্কে, বক্তব্যকে নির্দয়ভাবে পাক দিয়া, জড়াইয়া, 
মৌচড়াইয়া যে জটিল প্রহেলিার স্থষ্টি করিয়াছেন, তাহা অত্যন্ত অন্ুত।... 
তাহার উপদেশগুলি মানববুদ্ধির অতীত হইয়া উঠিতেছে। যতদিন রবীন্্র-সুত্রের 
ভাষ্য প্রকাশিত না হয়, ততদিন পাঠকের পক্ষে “গোলক ধাধাস্র “নিরুদ্দেশ যাত্রা” 
অনিবার্ধ ৷” 


সাহিত্য’ পত্রিকার পরিচয় ৫১ 


“কবি যখন আধ্যাত্মিক হন, তখন ভাষায় কিবপ প্যাচ লাগে, ‘দুর্লভে' 
1 ভারতী : ভাষায়, ১৩১৭ ] তাহার নমুনা আছে।":'“অনস্তের মধ্যে” মাথা 
তুলবেন, না “সঞ্চরণ' করবেন? কোথায় 2সঞ্চরণ” করবেন? রচনায় তাহা 
প্রকাশ নাই। ঈথরে ?-" রবীন্দ্রনাথের প্রতিভাও শেষে_-ব্রদ্দলাভ করিল !” 

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কর্মষোগ [ ভারতী : ফাস্তুন, ১৩১৭ ] বুঝিবার 
সৌভাগ্য ও সামর্থ্য আমাদের নাই। রবীন্দ্রবাৰু বাঙ্গালা ভাষাকে কোন্‌ পাতালে 
লইয়। যাইতে চান, তাহ! আমরা অনুমান করিতে পারিতেছি না।--“গর্ভগাড়ী” 
কি? গোড়া" শুনিয়াছি। গাড়ী’ চড়িয়াছি। গির্তগাড়ী”র সহিত এই প্রথম 
পরিচয় হইল 1৮ 

“ “বৈশাখী ঝড়ের সন্ধ্যা’ [ ভারতী : শ্রাবণ, ১৩১৮] শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ 
ঠাকুরের একটি বক্তৃতার সারাংশ । গদ্যে রচিত আধ্যাত্মিক কবিতা । ববীন্দ্রনাথ 
এখন অগ্রে ক্রিয়া, তারপর কর্তা নিবিষ্ট করিয়া ভাষার বৈচিত্র্য সাধন করিতেছেন । 
কবিবর বহুপূর্বেই বলিষাছেন,-“আমার সকল কাজেই 03820817651 ইহাঁও 
তাই।” 

“ভ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের “সঙ্গীত' [ ভারতী : অগ্রহায়ণ, ১৩১৯] নামক 
প্রবন্ধের অধিকাংশই আমরা বুঝিতে পারিয়াছি, এবং এই অঘটন-ঘটনায় একটু 
বিস্মিত হইয়াছি।--'” 

শিক্ষা, সমাজ ও রাজনীতি-বিষয়ক রবীন্দ্রপ্রবন্ধের সমালোচনাও এই একই 
ভঙ্গিতে করা :*-*.“শিক্ষা প্রণালী” [ ভারতী : জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৫ ] প্রবন্ধে পদে পদে 
লেখকের চিন্তাশীলতার ও বহুদশিতার পরিচয় পাওয়া যায় ।:*** 

“রবীন্দ্রবাবুর এই বাজনৈতিক প্রবন্ধটির [ কঠরোধ : ভারতী: বৈশাখ, 
১৩০৫ ] ভাষ! “কাদন্বরী”কেও পরাজিত করিয়াছে ।”**কিন্তু যাহারা নহিলে সভা 
হয় না_অতংপর সেই সাধারণ কেরাণীকুল ও ছাত্রবুন্দ কি প্রক্তিবাদ' অভিধান 
বগলে করিয়া সভায় ছুটিবে? তাহাদের যদি হাত ঘোড়া থাকে, তাহা হইলে 
কাহার করতালি দিবে?” | 
৷ শ্রাবণ, ১৩০৫ সালের ‘ভারুতী’তে ফাস্তুন-চৈত্র, ১৩০৪ সালের সাহিত্যের 
সমালোচনার প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ তৎকালীন সমালোচনা-পদ্ধতির নিন্দা করেন। 
স্ুরেশচন্দ্ের অভিযোগ, রবীন্দ্রনাথ এই সমালোচনায় "সাহিত্যের “লেখককে 
ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ করিতে লজ্জিত হন নাই।” অতপর স্থরেশচন্দরের মন্তব্য: 


€২ সাহিত্য’ পত্রিকার পরিচয় 


ধস্বয়ৎ বন্ধিমচন্দ্ যাহার [ রবীন্দ্রনাথের ] প্রতিবাদের ভাষ! সম্বন্ধে বলিয়া গিয়াছেন, 

“মেছো হাটার ভাষা! এতদূর পৌছে না,”* তাঁহার আক্রমণের নমুনা নৃতন করিয়। ১ 
ন! দিলেও চলে। আমরা কবিবরের এই “চাপানে'র “উতোর” গাহিতে বন্ততই { 
অসমর্থ ।” কিন্তু ‘উতোর’ তিনি না গেয়ে থাকতে পারেন নি। ববীন্দ্রনাথের 

‘অধ্যাপক’ [ ভারতী ; ভাত, ১৩০৫ ] গল্পের সমালোচনা করবার সময় তিনি 

পরোক্ষ প্রতিশোধ গ্রহণ করেছেন৷ 

সাধনা ॥ অগ্রহায়ণ , ১২৯৮ সালে সুধীন্দনাথ ঠাকুরের সম্পাদনায় সাধনা 
প্রথম আত্মপ্রকাশ করে, প্রথম সংখ্যা থেকেই স্থরেশচন্দ্র এই পত্রিকা! সম্পর্কে: 
উৎসাহী ও শ্রদ্ধাীল ছিলেন।১ অগ্রহায়ণ, ১৩০১ সালে ব্রবীন্দ্রনাথ এর সম্পাদক 
হন। তখনো রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে স্থুরেশচন্দ্রের মতানৈক্য তীব্র হয়ে ওঠে নি 
রবীন্দ্রনাথের বহু রচনার তিনি প্রশংসা করেছেন। ‘সাধনা’ উঠে গেলে স্থরেশচন্দ 
খুব ছুখ করেছিলেন। সাধনায় প্রকাশিত রবীন্দ্ররচনার ষে সমালোচনা 
স্ুরেশচন ‘সাহিত্যে করেছিলেন, তার নির্বাচিত কিছু দৃষ্টাস্ত নীচে সঙ্কলিত হল : 

“"**এবারকার “সাধনার আর একটি মহামূল্য অলঙ্কার শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ 
ঠাকুরের - ‘সোনার তরী” [ সাধনা : আষাঢ়, ১৩০০ ]| আমরা বছদিন এমন ' 
সর্বাঙ্গুন্দর প্রকৃত কবিভ্বময় কবিতা পড়ি নাই।"*"ইহার কবিত্ব ও সৌন্দর্য 
বচনাতীত, তাহা কেবল হৃদয় দিয়া অনুভব করা যায় ;*"তাহাব “সোনার” লেধনী 
অমর হুইয়া! থাকিবে? 

* ভিরা-ভাদরে” [ সাধনা : ভাত্র, ১৩০০ ]--.কবিতাটি “সোনার তরী“ মত 
সর্বাঙ্গ সুন্দর না হউক, মনোরম বটে। “কি বাঁশি বাঞ্জিছে সদা প্রভাতে 
গ্রদৌষে |” ও “আমারে সকলে মিলে করেছে বিকল” এই ছুটি চরণ, সমগ্র. 
কবিতাটির কতকটা হানি করিয়াছে। প্রথম চরণটি নিতাস্ত চবিতচর্বণ--:। শেষ 
চরুণটির কবিতার সৌনর্যহানি ভিন্ন আর কোনও উপযোগিতা নাই।"**” j 

« নিরুদ্দেশ যাত্রা” [ সাধনা £ পৌষ, ১৩০০ ]---কবিতাটি অতি চমৎকার, 
রবীন্দ্রনাথবাবুর পক্ষেই এরপ কবিতাস্থষ্টি সম্ভব। ভাব, ভাষা, ছন্দ, ইহার, 
সকলই সুন্দর ॥ fl 





* প্রচার প্রথম বৎসর, অগ্রহায়ণ সংখ্যা, ১৭৪ পৃষ্ঠা। 
০ একদা ‘সাহিত্য’ ও ‘সাধনা’ মিলিত হবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল । 
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“ ণ্বদ্বায় অভিশাপ" [ সাধনা : মাঘ, ১৩০০ ]---ক্ষৃদ্র নাটাকাব্য পড়িয়া! 
আমরা তৃপ্ত হইয়াছি,-.।-.*রবীন্রবাবু কচের চরিত্র মহাভারত অপেক্ষা উন্নত 
করিয়াছেন "এক-একটি বর্ণনা ও চিত্র, যেন প্রকৃতির ফ'টোগ্রাফ। তীহার 
মনস্তত্বের বিশ্লেষণ শক্তিও প্রশংসনীয়, এবং উপভোগের যোগ্য ।"-কিন্ত তিনি 
চবিত্রস্থটি করিয়া এখনও সফল হইতে পারেন নাই ।---” 

“ এবার ফিরাও মোরে” [ সাধন! : চৈত্র, ১৩০০ ] শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 
একটি চিন্তাপূর্ণ মনোরম কবিতা ।” “--'পীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি দীর্ঘ 
কবিতা-ৃত্যুর পরে? [ সাধনা : জ্যৈষ্ঠ, ১৩০১ ]1 এই সুন্দর ও চিন্তাশীলতার 
পরিচাক কবিতার নিগৃঢ় রস কেবল অনুভবগম্য 1” 

«ছুই বিঘা জমী’ [সাধনা : আষাঢ়, ১৩০২ ] একটি নূতন ধরনের 
ন্মুন্দর কবিতা ।” 

“আমরা বৃবীন্দ্রবাবুর “খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন” [ সাধনা : অগ্রহায়ণ, ১২৯৮] 
পড়িতে আরম্ভ করিয়া যেমন আমোদ পাইয়াছি, উপসংহারে তেমনই নিরাশ 
হইয়াছি।''-ইহার প্রাঞ্থল ভাষা, সরস প্রণালী ও সহজ অলঙ্কারে, গল্পটিকে আরো 
মনোহর করিয়া তুলিযাছে।"-.মুন্লেফবাবু, যেন গল্পটি সমাপ্ত করিবার জন্যই, সন্দেহ 
সংশয়ে জলাঞ্জলি দিয়া, পরের ছেলেটিকে নিজের বলিষা গ্রহণ করিতেছেন। এই 
জন্য গল্পটি কেমন অঙ্গহীন ও কষ্ট-কপ্লিত বলিয়া বোধ হয়।” 

“বুবীন্বাৰুর ক্ষুদ্র গল্পগুলি পড়িয়া মনে হয়,**"তাহার বলিবার প্রণালী 
চমৎকার ; তিনি নিজের হৃদয় দিয়া অনুভব করিয়া লিখিতে পারেন, স্থতরাং 
তাহাতে বেশ আস্তরিকতা! থাকে ; কিন্তু তাহার বলিবার বিষয়ের বড় অভাব ৷” 


“সম্পাদক” [ সাধনা : বৈশাখ, ১৩০০ ] গল্পটি সম্পর্ক স্ুরেশচন্সরের মন্তব্য : 
“গল্পটি সামান্য, কিন্তু ব্যঙ্গের বড় বাড়াবাঁড়ি।” গল্পের শেষে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 
“হার মানিয়া এত স্থখ কখনো! হয় নাই”। স্বরেশচন্দ্র ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথকে 
সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে অভিন্ন করে এবং নিজের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 
* তৎকালীন ব্যক্তিগত মনোমালিন্য স্মরণ করে লিখেছেন: “হার মানিয়া, অস্ততঃ 
জবাব না লিখিয়া, যে সময় সময় স্থথ হয, একথা লেখকের মুখে কিছু নৃতন শুনায় !” 
আলোচ্য সময়ে স্থরেশচন্ের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মনাস্তরের পক্র-বিনিময় “সাহিত্যে? 
চলছে। 
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শাস্তি, [ সাধনা : শ্রাবণ, ১৩০০ ] গল্পটি সম্পর্কে: দ্যদি পাঠককে শাস্তি 
দেওয়াই তীর লক্ষ্য হয়, তাহা হইলে তাহার সে উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ সিদ্ধ হইয়াছে” ১ 
একটি ক্ষুদ্র পুরাতন গল্প” [ সাধন! : ভাপ, ১৩০০ ] প্রকাশকালে রবীন্দ্রনাথের 
নাম-সহ প্রকাশিত হয় নি। সেইজন্ত মন্তব্য : “বোধ করি কোনও জেঠাঁ 
মশায়ের কল্পনা ।” গল্পের শেষে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন : “তাৎপর্য বিশেষ কিছুই 
জটিল নহে, হয়ত কিঞ্চিৎ বয়স প্রাপ্ত হইলেই বুঝিতে পারিবে?” স্থরেশচন্দের, 
পরিহাসময় নির্মম মন্তব্য : “সে কথা সত্য,--"যদদি বীচি, বুড়া বয়দে একবার চেষ্টা 
দেখিবার ইচ্ছা রহিল, কিন্তু ততদিন গল্পটি বাচিবে ত?” 

“সমান্ঠি”[ সাধনা : আশ্টিনকাঁতিক, ১৩০০ ] গল্প প্রসঙ্গে : “...মৃণায়ীরু, 
হৃদয়ের পরিবর্তন লেখক সহসা স্বয়ং করিয়া দিয়াছেন,_গল্পস কৌশলে তাহা ব্যক্ত 
করেন নাই, এইজন্য “সমাপ্তির মাঝখানটা কেমন খাপছাড়া ও অতৃপ্তিকর হইয়া 
পড়িয়াছে। লেখকের পাড়াগার বর্ণনা,_রচনার স্বাভাবিক সৌন্দর্য, এবং 
মনস্তত্বের সহজ বিশ্লেষণ, এই গল্পটিকে আরও মনোরম ও প্রশংসনীয় করিয়াছে” 

বিচারক” [ সাধনা : পৌষ, ১৩০১ ] গল্প সম্পর্কে : "এই গল্পটির রচনাপ্রপালী 
ও বলিবার ভঙ্গী অতি চমৎকার 1-"-স্ুদ্দু আকারের এই গল্পের সকল উদেশ্য, . 
সমস্ত সৌন্দ্, পূর্ণ বিকশিত হইবার অবসর পায় নাই,” যেখানে লেখক. 
মোহিতমোহনের সঙ্গে একটি বিধবা কুলবালার গৃহত্যাগের বর্ণনা করিতেছেন,_- 
গল্পটির উপসংহার ভাগের সহিত সেই স্থানটির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে "কেবল 
নিজের কথায় তাহার বিবরণ না দিত্বা, __ ঘটনাটিকে স্বত্ত প্রাধান্য দিষা, ঘটনার 
কালে রাখিয়া, আর একটু বিশেষত্ব দিলে গল্পের পরবর্তী অংশ আরো উজ্জল 
হইত, মনে করি। লেখক পাপপুরী হইতে ক্ষীরোদাকে সংগ্রহ করিয়াছেন বটে, 
কিন্তু পাপের আনুষঙ্গিক দ্বণাজনক ব্যাপারগুলি বর্জন করিয়া, তাহাকে এমন 
সাবধানে পাঠকবর্গের সম্মুখে আনিয়াছেন যে, ক্ষীরোদার দুঃখে হৃদয় গলে ।-*.এই 
গল্পে যে একটি সমুচিত সংযম ও স্থরুচি প্রিয়তার নিদর্শন আছে, তাহা বাস্তবিকই 
অন্থুকরণের যোগ্য !"-“পরিশেষে একটি কথা, বর্তমানে ই্াটুটারী সিভিলিয়ানের 
সংখ্যা অতি অপ্প,_এবং বাঙ্গালী পাঠকের! “উলোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে” দিতে ২৪ 
প্রায় কখনও কুষ্ঠিত নহেন। এ অবস্থায়, মোহিতমোহনকে ষ্টাটুটারী সিভিলিয়ান 
না করিলেই ভাল ছিল” 

“নিশথে [ সাধনা : মাঘ, ১৩০১] গল্প সম্পর্কে : “সুখের বিষয় এই কে, 
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এমন ভাষা, এমন অলঙ্কার, নিরর্থক ব্যয়িত হইয়াছে।-.দক্ষিণাবাৰু রাত্রি 
আডাইটার পর যে ভাষায়, যে বপ অলঙ্কার দিয়! সাজাইয়া নিজের গল্প বলিতেছেন, 
তাহাও স্বাভাবিক নহে ।**'ল্থেকের গল্প-কৌশলের অভাবে, এবং স্বভাবসঙ্গতির 
দিকে দৃষ্টি না থাকায়, গল্পটির মুণ্ডপাত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহার বর্ণনীভঙ্গী ও 
সৌন্দর্য সুষ্টর প্রশংসা করিতে হয়।-*-” 

“দিদি [ সাধনা : চৈত্র, ১৩০১ ] গল্প প্রসঙ্গে: “এই ক্ষুদ্র গল্পটি ঘটনার 
ঘাত-প্রতিঘাতে বেশ সমৃদ্ধিসম্পন্ন, বর্ণনায় উজ্জল, এবং ঘটনাবিন্তাসে মনোরম 
হইযাছে।''-কিন্তু লেখক ঘটনাবিন্তাসের সময় দেশ-কাল-পাত্রের প্রতি অত্যন্ত 
অবহেল! করিয়া শশ্রিকে যেভাবে সাহেবের সম্মুখে খাড়া করিয়াছেন, তাহ! শশির 
চরিত্রে খাপ খায় না।-*” | 

“ ঠাকুৰ্দ’ [ সাধনা : জ্যৈষ্ঠ, ১৩০২ ] গল্পটির আর কোনও আকর্ষণ নাই থাক্‌, 
এই গল্পের কৈলাস চৌধুরী নামক “নষানজোড়ের জমিদার বংশের নির্বাপিত 
বাবুটি” বেশ প্রস্ফুটিত হইয়াছে” 

“ ক্ষিধিত পাষাণ’ [ সাধনা : শ্রাবণ, ১৩০২ ] একটি অতি চমৎকার সুরচিত 
গল্প-:"। এই গল্পের রচনাপ্রণালী যেমন স্ুন্দর,_ইহার কল্পনা কৌশলও তেমনই 
মনোহর ।---সত্য-সত্যই যেন আরব্য উপন্তাসের স্বপ্ন ৷” 

সাধনাস্র প্রকাশিত অন্থান্ত যেসব কবিতা, গল্প ও কৌতুক রচনার সমালোচনা 
স্থরেশচন্দ্র করেছিলেন, তার মধ্যে কয়েকটি এই : “সভাভঙ্গ” চৈত্র, ১২৯৯) ; "সমুদ্রের 
প্রতি (বৈশাখ ১৩০০); ‘তুলনায সমালোচনা? (অগ্রহায়ণ, ১৩০০); “সমস্যা পুরণ” 
( অগ্ৰহাযণ, ১৩০০); ‘মেঘ ও রৌদ্র” ( আশ্বিন-কাঁতিক, ১৩০১) প্রায়শ্চিত্ত 
( অগ্রহায়ণ, ১৩০১); ‘আপদ’ (ফাল্ধন, ১৩০১): মানভঞ্জন’ ( বৈশাখ, 
১৩০২); প্রতিহিংসা’ (আযাঢ, ১৩০২ ); ‘অতিথি’ ( ভান্র-কাত্তিক, ১৩০২ ); 
“বিনিপয়সার ভোজ’ (পৌষ, ১৩০০ )) 'অরসিকের স্বর্প্রাপ্তিঃ (ভাব্দর, ১৩০১); 
ন্বয় প্রহসন? (আশ্বিন-কাতিক, ১৩০১ )৯, প্রভৃতি । এগুলোর সমালোচনা 
কোনো বিশেষত্ব না থাকায়, তা সঙ্কলন করতে বিরত বুইলাম। 

এবার, সাধনা'য় রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ সম্পর্কে সুরেশচন্দ্রের মন্তব্য-সমালোচনার 





১ মাস ও বৎসর 'সাধনা'র 
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পরিচয় দিই। “সাধনা'র প্রথম সংখ্যা থেকেই রবীন্দ্রনাথের 'যুরোপ-াত্রীবু 
ডায়ারি” প্রকাশিত হচ্ছিল। চৈত্র, ১২৯৯ সালের কিস্তি পড়ে মন্তব্য : “কল্পনা ও 
চিন্তার মিশ্রণ সুন্দর হইয়াছে।” পঞ্চভূত" বিভিন্ন নামে ‘সাধনায় প্রকাশিত 
হয়। স্বরেশচন্দ্র এর একটি প্রবন্ধ সম্বন্ধে লিখেছেন : * ‘সৌন্দর্য সম্বন্ধে সন্তোষ’ 
[ সাধনা : মাঘ, ১৩০১ ] আলোচন! করিয়া সকলেই সন্তষ্ট হইবেন। এই প্রবন্ধে 
লেখক চিন্তাশীলের ন্যায় তাহার বক্তব্য বিষয়ের অনুসরণ করিয়াছেন!” ভিদ্রতার 
আদর্শ, [সাধনা : শ্রাবণ, ১৩০২ ] সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে স্থরেশচন্ড-একমত 
হতে পারেন নি: “শোভনতার অভাবকে ‘অভত্রতা’ বলিতে সকল সামাজিক 
সম্মত হইবেন কি না, বলা যায় না।--“পরিচ্ছদ ভিন্নও ভদ্রতার অন্তচিন্ছ ও অন্ত 
আদর্শ আছে, তুচ্ছ বিষয়কে উপলক্ষ করিয়া শ্রেণীভেদ না করিলেও দুনিয়া নিতান্ত, 
অভন্র হইয়া পড়িবে না” পাঞ্চভৌতিক সভার কোনও সভ্য ব্যোমকে এই বলিয়া 
অনায়াসে আশ্বস্ত করিতে পারিতেন !” 

চা সমালোচনা প্রসঙ্গে মন্তব্য : দিত 

: চৈত্র, ১৩০০ ] সমালোচনা বলিতে সম্মত নন ; সমালোচনার ধরণে ইহা! 

চিন কিন্তু উপন্তাসের এমন উপন্যাসবৎ স্থমিষ্ট সমালোচনা আমরা 
ইতিপূর্বে আর দেখি নাই। “রাজসিংহে”র অনেক প্রচ্ছন্ন সৌন্দর্য রবীন্দ্রবাবু এমন 
কৌশল সহকারে ধীরে ধীরে ব্যক্ত করিয়াছেন, যাহা কেবল তাঁহার ন্যায় সৌন্দর্যের 
এন্দজ্জালিকের পক্ষেই সম্ভবে ৷” 
"_ বিক্কিমচন্জরঁ [ সাধনা: বৈশাখ, ১৩০১] প্রবন্ধ সম্পর্কে ; “বন্ধিমবাৰুর 
বিষয়ে এ পর্যন্ত যিনি যাহা বলিয়াছেন বা লিখিয়াছেন, বুবীন্্রবাবুর “বন্ধিমচন্ত” 
তাহাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ।-'যথার্থ সাহিত্যসেবীর মত তিনি বঙঞ্চিমচন্দের 
সাহিত্যমৃতির উজ্জ নিখুঁত চমৎকার ছবি আকিয়াছেন।” ‘শোকসভা’ [সাধনা : 
জ্রৈষ্ঠ, ১৩০১ ] প্রবন্ধ সম্পর্কে : “স্বর্গীয় বন্ধিমবাৰুর মৃত্যুর পর, যখন তাহার স্মর্ণার্থ 
সভার উদ্যোগ হয় তখন অনেকে উদ্ভোগকাবীদের বাধা দিয়াছিলেন। শোক- 
সভার উপযোগিতা কি, রবীন্দ্রবাবু বর্তমান প্রবন্ধে বিশদভাবে তাহা দেখাইয়াছেন, 
এবং অতি সমীচীনরূপে বিরুদ্ধবাদীদের আপত্তির নিরাস করিয়াছেন |” 
| * মেয়েলি ছড়া’ [ সাধনা; আশ্িন-কাতিক, ১৩০১ ]--'প্ৰবন্ধাট চৈতন্ত 

লাইব্রেরীর সভায় পঠিত হুইয়াছিন,_কিন্তু রচয়িতা “সাধনা”য় তাহার উল্লেখ, 
করেন নাই। ইহ! নিতান্ত অন্যায় ও অসঙ্গত মনে করি ।-*এই সকল ছড়ায় যে 
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কোনও বিশেষ দার্শনিক বা নৈতিক তত্ব নিহিত নাই, সে কথ! না বলিলেও চলিত। 
-এই ছড়াগুলি যে রমণীদের স্বপ্নরাজ্য হইতে সংগৃহীত, ইহা সহজ বুদ্ধিমাত্রেরই 
বোধগম্য ৷” 

“বিষ্াসাগর-চরিত' [ সাধন! : ভাক্র-কাতিক, ১৩০২ ] প্রসঙ্গে : “ষে দিন 
এই প্রবন্ধ বিছ্যাসাগর-ম্মবণার্থ-সভায় প্রথম পঠিত হয়, সেইদিন সভাপতি শ্রীযুত 
জঙ্টিস্‌ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবন-চবিতি 
বিস্তৃতভাবে লিখিবার জন্য ববীন্দরবাবুকে সভাস্থলে অনুরোধ করিয়াছিলেন। 
উন্নত বর্ণনা কৌশল ও পরিণত লিপি কুশলতার আবশ্তক,_ববীন্দ্রবাবুর এই 
প্রবন্ধ পড়িয়া বোধ হয় তাঁহার সে সংস্থান যথেষ্ট আছে।” 


“শিক্ষার হেরফের” [ সাধনা : পৌষ, ১২৯৯] প্রবন্ধে বিশ্ববিষ্যালয়ের শিক্ষা 
ক্ষেত্রে বাঙলা ভাষার উপযুক্ত মর্যাদা আদায় ছিল রবীন্দ্রনাথের লক্ষ্য । স্থরেশচন্দ 
লিখেছেন : “.**কিস্তু যখন এই প্রস্তাব একবার সিশ্তিকেটে উপস্থিত করা হয়, 
তখন সভ্যগণ ইহার অন্থমোদন করেন নাই।-.*কিন্ত একটু ভাবিয়া দেখিলে বুঝিতে 
পারা যায় যে, অবস্থা কালের অনন্যায়ী শিক্ষা বিভ্রাট উপস্থিত হয় নাই ।'*- 
আর্ধের সময় সংস্কৃত, মুসলমানের সময় উর প্রবল ছিল, ইংরাজের রাজ্যে 
-ইতরাজিরই প্রতিপত্তি থাকিবে 1» 


“সাধনা'তে প্রকাশিত অন্যান্ত যেসব প্রবন্ধের সমালোচনা করেন স্থরেশচন্দ্র, 
তার ক'টি এই : “বৈজ্ঞানিক কৌতুহল" (ভার্দ্রকাহ্তিক, ১৩০২); “ভূগর্ভস্থ জল এবং 
বাধুপ্রবাহ” (আশ্বিনকাতিক, ১৩০১); “বিহারীলাল” (আষাঢ়, ১৩০১); 
‘বেদ্বান্তের বিদেশীয ব্যাখ্যা (ভাল্প, ১৩০১); কাব্যের তাৎপর্য, (অগ্রহায়ণ, 
১৩০১); “ফুলজানি” ও “আর্ধগাথা” (এ, দুটি স্বতন্ত্র নিবন্ধ ); ‘বাঙ্গালা জাতীয় 
সাহিত্য’ (বৈশাখ, ১৩০২); “ঘুরোগীয় সঙ্গীত’ ( ফান্ধন, ১৩০১); ‘ইংরেজ ও 
ভারতবাসী” ( আবখ্বিন-কাতিক, ১৩০০); কির্তব্যনীতি’ (পৌষ, ১৩০০); 
‘ইংরাজের আতঙ্ক' (এ); “রাজা ও প্রজা’ (শ্রাবণ, ১৩০১); 'স্থবিচারের 
অধিকার’ ( অগ্রহায়ণ, ১৩০১), ‘আবদারের আইন’ (মাঘ, ১৩০১); প্রভৃতি । 

প্রবাসী ॥ “প্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ক্রমে আমাদের “অবোধ্য” হইয়া উঠিলেন। 
ভাহার একটি গানের [ প্রবাসী : শ্রাবণ, ১৩১৬ ] প্রথম কলি এই__ আজি শ্রাবণ 
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ঘন গহন মোহে'-- | কিন্তু চরণ কেমন করিয়া “গোপন” হইল, তাহা বুঝিতে 
পারিলাম না।*" “নীলাজ নীল” কি, বুঝিতে পারিলাম না” 

‘পযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের “মাতৃঅভিষে্” [ প্রবাসী : শ্রাবণ, ১৩১৭ ] নামক 
কবিতার ছন্দের বঙ্কারে কবির “মানসী” ও “সোনারতরী*র মন্ত্র ধ্বনি মনে পড়ে । 
কিন্তু “মাতৃমভিষেক” কবিতা নহে, ছন্দে গ্রথিত' বক্তৃতা । '-““এই ভারতের 
মহামানবের সাগরতীরে”__নীড়ে অর্থাৎ পাখীর বাসায় জননী জাগিতেছেন, এই 
খণ্জ কল্পনা রবীন্দ্রনাথের যোগ্য নহে।” 

“প্রথমেই শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের তিনটি কবিতা [ প্রবাসী : ভান্র, ১৩১৭ ] 
_ ত্রযহস্পর্শ। স্বাক্ষর দেখিয়া বুবিলাম, রবীন্দ্রনাথের রচনা ।---জগতে কিছুই 
অবিনশ্বর নহে, রবীন্দ্রনাথের প্রতিভাও অবশেষে ব্রহ্মসাধনে প্রবৃত্ত হইয়া “নির্বাণ” 
লাভ করিল। রাখোরে ধ্যান, থাক্‌রে ফুলের ডালি,'''ঘর্ম পড়ুক ঝরে? 
রবীন্দ্রনাথও ইহা মুদ্রিত করিতে লঙ্ঘিত হন নাই,_“*কিমাশ্চর্যমতঃপরম্‌ 1৮." 
এতদিন ঘাম হইতে “ঘামারি'র স্থট্টি হইতেছিল ; কিন্তু রবীন্্রবাবুর “কর্মযোগের 
ঘর্ষ” কবিতায় পরিণত হইতেছে! রবীন্দ্রবাবু যদি গন্ে “আধ্যাত্মিকতাঁ”র প্রচার, 
করেন, তাহা হইলে, তাঁহার কবি-কীতিকে এত ক্ষত-বিক্ষত হইতে হয় না।” 

ববীন্নাথের “সে কোন্‌ বনের হরিণ ছিল আমার মনে” [প্রবাসী : বৈশাখ, 
১8২৪) রাত কাল গর হানতে 

“...প্রিববীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘আসল’ [ প্রবাসী : শ্রাবণ, ১৩২৫ ] পদ্গঞ্প-_ 
একটা স্বৃতির চর্চা।*" 'ছন্দটা বড় দুরহ। একটু একঘেয়ে হয় পড্িতিছে। কিস্তি, 
কৰি বলিয়াছেন, - 
যত লিখেছি কাব্য 
ততই নোংরা সমালোচন হতেছে অশ্রাব্য ? 

“বাঙ্গাল! দেশে কবির ভাগ্যে “নোংরা” সমালোচন একবারেই ফলে নাই, 
এমন কথা আমি বলিতে না পারি, কিন্তু ইহাও স্থির যে, এত অ-নৌংরা, শুচি, 
সমালোচন এ দেশের কোনও কবির ভাগ্যে ঘটে নাই। এত স্তুতি, এত স্তব, এত 
ভক্তি, এত শ্রদ্ধা, এত অদ্ধ সমালোচনা, এত স্তাবকের অন্করণ ও সমালোচকের, { 
বিশ্লেষণ রবীন্দ্রনাথ ভিন্ন আবু কোন্‌ কবি লাভ করিয়াছেন? “তৰু ভরিল না 
চিত্ত” 1." আসলে'র একটি উপমা বড় সুন্দর 1-*'ভোলানাথের জটায় যেন ধুত রো 
ফুলের কুঁড়ি । রবীন্দ্রনাথ উপমার রাজা” 


‘সাহিত্য’ পত্রিকার পরিচয় ৫৯ 


আলোচ্য সময়ে প্রবাসী” পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের “গোরা” উপন্যাস বের হচ্ছে। 
বিভিন্ন কিস্তি সম্পর্কে মন্তব্য : “ গোরা” তর্কের খনি, গল্প খুব অল্প” [ চৈত্র, 
১৩১৪ ] “ইতিপূর্বে ববীন্ত্রনাথের ইদানীত্তন বিবিধ প্রবন্ধে যাহা পড়িয়াছি, 
“গোরা” নামক ফনোগ্রাফেও সেই সকল পুরাতন গণ” বাজিতেছে। রবীন্দ্রনাথ 
উপন্াসেও বুঝাইবার চেষ্টা কবিতেছেন,_“ভারতবর্ষের ধর্মতত্ত্র একটি বিশেষ পথ 
দিয়ে ঈশ্বরের দিকে নিয়ে যায়?” এবং এই ধর্মতন্ত্র ও অন্ত বিবিধ তন্ত্রের উপব্রুবে 
“গোরা” উপন্যাসের নাড়ী অত্যন্ত ক্ষীণ হইযা গিয়াছে ।--.রবীন্দ্রনাথ এই উপস্তাসে 
জগতের বহু তত্বের অবতারণা করিয়াছেন, এবং তদুপলক্ষে যে তর্কজালের উদ্ভব 
হইয়াছে, পাঠকেব মন নিতান্ত নাচারভাবে সেই লুতাততভ্তজালে জড়াইয়া 
যাইতেছে” [ বৈশাখ, ১৩১৫ ]| “বুবীন্্রবাবুব “গোর!” “চলিতেছে”__বলিলে 
অন্যায় হয়,_“ছুটিতেছে।” [ বৈশাখ, ১৩১৬ ]1 

রবীন্দ্রনাথের ‘ছিরপত্রের'র একটি চিঠি [ “আমি বেশ মনে করতে পারি," 
অল্পে অল্পে মনে পড়ে”। প্রবাসী : আধা, ১৩১৮ )র অন্তর্নান বিশ্বাত্বোধকে 
স্থরেশচন্দ্র অনুধাবন করতে না পেরে এইভাবে উপহাস করেছেন: “রবীন্দ্রনাথ 
ইহ জীবনেও এই সংস্কার ত্যাগ করেন নাই। মধ্যে কোনও বিতর্ককালে তিনি 
শ্ৰীযুত গৌরহবি সেনকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতেও আপনাকে "গাছে" 
সঙ্গে উপমিত করিযাছিলেন। ‘বসুমতী’তে সে চিঠি ছাপা হইয়াছিল।--- 
আমাদের দেশেব একজন_ গ্রাম সম্পর্কে খুড়ো-ভাবিতেন, তিনি কুইন 
ভিক্টোরিযাকে বাইশ কি তেইশ কোটী টাকা হাগ্ুনোটে ধার দিয়াছেন! কোথায 
পড়িয়াছি, মনে নাই, একজন ভাবিত, তাহার আপাদমস্তক কাচে গড়া! '''ইহারা 
কবিতা লিখিত কিনা, সম্কান লইলে হয় না?-"- 

‘অচলায়তন’ [প্রবাসী : আশ্বিন, ১৩১৮ ] নাটকের সমালোচনা এই রকম : 
“আজকাল অনেক ব্রাহ্ম ও কালাপাহাড় লেখক সাহিত্যের অস্তরাল হইতে প্রচ্ছন্ন- 
ভাবে হিন্দুধর্ষকে আক্রমণ করিতেছেন।'--রবীন্দ্রনাথ “মেটারলিঙ্ক হউন, আমরা 
আনন্দ করিব। কিন্তু না বুঝিয়া হিন্দুরর্মকে আক্রমণ করিবেন না ।” 

'জীবনস্থতি' [ প্রবাসী : চৈত্র, ১৩১৮ কিন্তি ] প্রসঙ্গে: ****জীবনস্ততি? 
উপন্যাসের মত মনোরম ।''-সুদূর অতীতে তখনকার রবীন্দ্রনাথ ষে যে অবস্থায় 
পতিত হইয়াছিলেন, সেই সেই অবস্থাচক্রে পড়িলে এখনকার রবীন্দ্রনাথ যেভাবে ও 
ভাবনায় অনুপ্রাণিত হইতেন, কল্পনাকুশল কবি তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়া স্থখপাঠ্য 
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সুন্দর সাহিত্যের স্থা্ট করিতেছেন। ইহাতে কবিত্ব আছে; সৌন্দ্যস্থ্ট আছে 
কল্পনার লীলা আছে। স্থানে স্থানে কৌতুক ও শ্লেষের আলোকপাতে বুচনাটি 
" উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।” 


“জ্রুযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিরহৃকাব্য [ প্রবাসী : বৈশাখ, ১৩১৭ ] নামক 
ত্র প্রবন্ধে কালিদাসের মেঘদুতের “আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা” করিয়াছেন। অথচ 
উপসংহারে লিখিয়াছেন_“ইহাকে আধ্যাত্মিকতব নাম দিতে চাই না 
‘বেশ ।-':আপনার এ আবদারটি আমরা কৃতজ্ঞতার অনুরোধে শিরোধার্য করিলাম 
কিন্তু এখন কিছুদিন বিশ্রাম করিলে হয় না? গেরোবাজ পায়রার মৃত “আমাদের 
মন কেন ডানা মেলিয়! অপরিচিতের অভিমুখে উড়িয়া যাইতে চায়,”__তাহা যখন 
-কবি_আপনিই ভাল করিয়া বুঝাইতে পারিতেছেন না, তখন আমরা-_অকবি-_ 
তাহার কি উত্তর দিব? কিন্তু অনেকের মৃত এই যে,__-অতিশ্রান্ত রচনাক্লাস্ত মন, 
‘বোধ হয়, ডানা মেলিয়| বিশ্রামের আশায় দুরে--নির্জনে_অপরিচিত খে খোপে 
ধাবিত হইয়া থাকে৷” 


রীযৃত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্র্মলোক হইতে “বাঙ্গালা ব্যাকরণের তির্যকরপে” 
[ প্রবাসী : আষাঢ়, ১৩১৮ ] অবতীর্ণ হইয়াছেন দেখিয়া আমরা আনন্দিত 
হইয়াছি।. প্রবন্ধটি অনুশীলন যোগ্য।* 

“রবীন্দ্রনাথের শিক্ষার মিলন’ [প্রবাসী : আশ্বিন, ১৩২৮ ] প্রবাসীকে 
ধন্ত করিয়াছে। তাহার কথা এখন সকলেরই শোনা! কর্তব্য ।---” | 

বৃবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক প্রবন্ধগুলির মধ্যে তীর মন্ডের অস্থিরতা ও 
অসামঞ্জস্তকে সুরেশচন্দ্র বারংবার লক্ষ করেছেন। ক্ষচিৎ তার রাজনৈতিক রচনার 
প্রশংসাও করেছেন। যেমন, 
-  প্রবীন্্রনাথের “স্বাধিকার প্রমত্তঃ” [ প্রবাসী : মাঘ, ১৩২৪ ] প্রত্যেক ভারত 
বাসীর অবস্ত পাঠ্য । ইউরোপও এই প্রবন্ধে উপরুত হইতে পারে ।-**রবীন্দ্নাথ 
প্রতীত্য সভ্যতার আবরণ মুক্ত করিয়া তাহার স্বরূপ দেখাইয়াছেন_-তাহাই তাহার 
অত্যকূপ।"*রবীন্দ্রনাথ ভাববৈষম্যের এই গোড়ার কথাটা বলিয়! দিয়া জাতির 
কৃতজ্ঞতার অধিকারী হইয়াছেন ।-**৮ 

“রবীন্দ্রনাথের “বাতায়নিকের পত্র” [ প্রবাসী: আষাঢ়, ১৩২৬ ] তাহার ' 
যোগ্য হইয়াছে। প্রত্যেক বাঙ্জালীকে আমরা পড়িতে, মনে মুক্রিত করিয়া 
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রাখিতে বলি।-"-ইহা' ইউরোপের পক্ষেও মহৌষধ, এসিয়ার পক্ষেও আমাদেব 
পক্ষে মৃত সগ্ীবনী স্থধার কাজ করিবে 1*::” 

প্রবাসী'তে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য যেঁসব বচন! স্থরেশচন্দ্র কর্তৃক 
সমালোচিত হয়েছিল, তার অসম্পূর্ণ তালিকা এই ; প্রবাসী” ( বৈশাখ, ১৩০৮) ;. 
একটি স্বরলিপি সহ গান: আরো আরো! প্রভু'--( আষাঢ়, ১৩১৬ ); অপমান’ 
(শ্রাবণ, ১৩১৭); “লীলা? (ভান্র, ১৩১৯); গান’ (চৈত্র, ১৩২০); “বিজয়ী” (চৈত্র, 
১৩২৪); ‘নিরুদ্দেশ’ (বৈশাখ, ১৩২৫); নাল!” ( আষাঢ়, ১৩২৫) 
“বিদ্যামাগর-পরিচয়” (ভাত, ১৩২৯ ) গুহাহিত” ( আষাঢ়, ১৩১৭); “মাতৃ 
দ্ধ? (কাত্তিক, ১৩১৭); ‘আত্মবোধ’ ( ফাস্তুন, ১৩১৭ ) “একটি মন্ত্র ( চৈত্র, 
১৩২০ ) গ্রভৃতি। 

নবপর্ধায় বঙ্গদর্শন ॥ বক্ষিম-প্রবতিত ‘বঙ্গদর্শন’কে রবীন্দ্রনাথের পরিচর্যায় পুনরু- 
জ্জীবিত হতে দেখে নানা কারণে স্থুরেশচন্ত্র ক্রোধে আত্মহারা হয়ে পড়েন। বৈশাখ, 
১৩০৮ সালে নবপর্যায় ‘বঙ্গদর্শন’ আবিভূতি হল, দীর্ঘ ন'মাম চলে গেল, তথাপি 
স্থরেশচন্দ্র উপেক্ষায় এ পত্রিকার সমালোচনাই করলেন না। মাঘ ও ফাস্তুন, ১৩০৮ 
সালের পর-পর ছু মাসের “সাহিত্যে” বঙ্গদর্শন” সম্পর্কে একটি দীর্ঘ সমালোচনা 
বের করলেন। ‘বঙ্গদর্শন’ নাম, রবীন্দ্রনাথের অযোগ্যতা, একে পুনরুজ্জীবিত ন! 
করবার জন্তে কারণ প্রদর্শন ইত্যাদি ছিল সেই দীর্ঘ প্রবন্ধের বিষয়। ব্যঙ্গ- 
বিদ্রপে রবীন্দ্রনাথকে তিনি জর্জরিত করে তুলতে চাইলেন”_কবি তখন প্রায় 
'নীলকণ্ঠ হয়ে এসেছেন। স্ুরেশচন্দ্রের ববীন্্রবিরোধিতা এই পর্বে চরমে 
উঠেছে।১ রবীন্দ্রনাথ “বঙ্গদর্শন ছেড়ে দেবার পর সে পত্রিকাতেই কিছু রবীন্দ্র 
বিরোধিতা দেখা দেয়। বিপিনচন্দ্র পাল ‘চরিতচিত্র' (চৈত্র, ১৩১৮) নামে 
রবীন্দ্রনাথকে নিযে একটি প্রবন্ধ লেখেন। স্থরেশচন্দ্রের টিপ্পনী : “এই প্রবন্ধের 
অনেক .স্থলে অপ্রিয় সত্যের উল্লেখ আছে। বুবীন্দ্রনাথের ভূতপূর্ব আশ্রিত- 
মাসিকে তাহার অবতারণা দেখিয়া আমরা একটু বিস্মিত হইস্বাছি।***” 

নবপর্ধায় ‘বঙ্গদর্শনে'র সম্পাদনা-কালে কবি ‘খেয়া’'র সমকালীন কবিতা-গান 
লিখছেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বচিত কিছু ন্বদেশ-গীতির প্রশংসা 


১ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়েব অনুমান | রবীন্্রজীবনী। দ্বিতীয় থণ্ড] সুরেশচন্লের- 
নিন্দাব ফলের ববীন্রনাথ 'পরনিম্দী” [ নবপর্যায় বঙ্গদর্শন $ অগ্রহায়ণ, ১৩*৯ ] প্রবন্ধটি লেখেন । 
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করলেও, “খেয়া”র কবিতাবলী সরেশচন্দর আদৌ বুঝতেন পেরে অপাঠি সমালোচনা 
লিখে বসেছেন। | 

“শেষ খেয়া’ [ বঙ্গদর্শন : আষাঢ়, ১৩১২] কবিতাটির আংশিক উদ্ধৃতি 
'[ ‘ঘরেই যার! ষাবার-*"কে ডেকে নেয় তারে’ ] দিয়ে মন্তব্য করেছেন :. “ঠিক 
হেঁয়ালীর মৃত মনে হয়” “এবারকার বঙ্গদর্শনের প্রথমেই সম্পাদকের ‘সোনার 
বাঙলা” [ আশ্বিন, ১৩১২ ] নামক রঙ্গবিশ্রুত গানটি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে । বঙ্গদর্শনে 
প্রকাশিত হইবার পূর্বেই গানটি মুদ্রিত ও লক্ষ কণ্ঠে গীত হইয়্াছে। এখনও বঙ্গের 
কুটারে প্রাসাদে “সোনার বাঙলা” প্রতিধ্বনি হইতেছে এ হিসাবে গানটি সার্থক | 
রবীন্দ্রাবু ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট অসংখ্য “লিরিক” ও গান রচনা করিয়াছেন, কিন্ত 
-“সোনার বাঙলা” মত আর কিছু এমন সার্থক হয় নাই, তাহা সাহস করিয়া 
"বলা যায় ।-.-*. 

শ্রীধূত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর “নিশীথে [ বঙ্গদর্শন : বৈশাখ, ১৩১৭ ] নামক কবিতা 
“যে বিনিজ্্র বজনীর বর্ণনা করিয়াছেন,_ তাহা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর !'--“নয়নে ধুম নিল 
কেড়ে!” নয়নে ঘুম অর্থাৎ নয়নেব ঘুম? “ঘুম পরে থাকিলে নয়নের ‘র’ লুপ্ত 
হয় ।”--ইতি ইম্পাত রামের” বাঙ্গালা ব্যাকরণ ।-..এ রোগে আখি মেলিয়া সারা 
‘রাত্রি চাহিয়া থাক্কিতে হয়,---ইহা। [0802/9"-+আমর1 পড়িয়াছি আর কাদিয়াছি। 
***কিস্ত কবির ইনসঙ্মিয়া! বন্ধ্যা হইতে পারে না। তাই তার “গঞরিয়া গুঞরিয়া' 
"প্রাণ উঠিল পুরে,”-*'সুতরাং ব্যাপারটি গুরুতর কবিতা হইয়া উঠিল! অনিদ্রার 
স্ত্রণার উপর অনির্বচনীয় বেদনা !--'ভাঁবটা একটু পুরাতন বটে, কিন্তু “সেরকান্নে 
পুবাতনে।” ভাব কবিদের সেবকও বটে, অন্ন বটে । অতএব রবীন্দ্রের “নিশীথে” 
বেহাগ একতালায় গীত হইতে থাকুক ৷” 

“চোখের বালির সুচনা হয় ‘বঙ্গদর্শনে'র সুচনার সঙ্গেই । কয়েক পরিচ্ছেদ 
এগিয়ে যাবার পর যেই বিনোদিনীর চরিত্রের বিশেষত্ব ফুটে উঠতে লাগল, অমনি 
চারদিক থেকে নিন্দাপ্রশংসার বান ডেকে গেল। নিন্দা করবার পবিত্র দায়িত্ব, 
বলাই বাহুল্য, স্বেচ্ছায় আপন স্কন্ধে তুলে নিলেন সুরেশচন্্রই। রবীন্দ্রসাহিত্যের ষতো 
'বিক্ূপ সমালোচনা হয়েছে, “চোখের বালি'র সমালোচনা তার মধ্যে বিশিষ্ট, 
কঠোরতাই তাকে বিশিষ্ট করে রেখেছে। ফান্তন, ১৩০৮ সালের 'বজদর্শনে'র 
সমালোচনা কালে স্থ্রেশচন্দ্র লিখেছেন: 

১. লোহারামের নামানুকরণে 
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“যে বঙ্গদর্শনের বক্ষে একদিন বঙ্কিমবাবুর--"€বিষবুক্ষণ ও চিন্্রশেখর? প্রকাশিত 
হইয়াছিল, তাহাতেই আজ রবিবাবুর ‘চোখের বালি বাহির হইতেছে ।--.রূবিবাবু 
নিভীঁক স্বরে যে ভীরুতা, কুচিভ্রংশ, সত্যের অপলাপ ও সর্বপ্রকার সাহিত্য-নীতির 
তাহার ও তদীয় বঙ্গদর্শনের পক্ষে “অমার্জনীয়” প্রচার করিয়া তাহাদের সংস্পর্শ- 
বিরহিত প্রথমেই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছেন, সেই ভীরুতা সেই রুচিল্রংশ, সেই সত্যের 
অপলাপ এবং সর্বপ্রকার সাহিত্যনীতির শৈথিল্য ষড়যন্ত্রে একযোট হইয়া তাহার 
এই কুৎসিত আখ্যানের [ “চোখের বালি'র ] আর্ত হইতে উপস্থিত অধ্যায় পর্যন্ত 
পূর্ণগ্রাস করিয়াছে। ইহার প্লট এবং নায়িকার নাম ও চরিত্রটি অপরের লিখিত ও 
অব্যবহিত পূর্বে প্রকাশিত এবং রবিবাবুর বঙ্গদর্শনের এই প্রথম সংখ্যাতেই 
সমালোচিত একটি নবেলরও নয়-_“টেলে”র প্লট ও নায়ক-নাযিকা চরিত্রের অবিকল 
অম্ুকৃতি ;- সর্বত্রই একই আত্মায় উভয়ের একইবপ গতি, এবং স্থানে স্থানে, এমন 
কি একই শরীরে স্থিতি। সরলভাবেই বলিতেছি, রবিবাবু অজ্ঞাতে এই গলিত- 
পদ্বমু প্রমাদে পড়িয়া থাকিবেন।--- 

-**প্রিবিবাবু এত বড় লম্বা ও এমনতর কুৎসিত উপন্তাসে হাত দিয়া একেবারেই 

’ ভাল করেন নাই। ভগবান তাহাকে যে শক্তি দিয়াছেন, তাহা এরূপ কার্ধের আদৌ 
উপযোগী নহে ।'-- 

“ “চোখের বালি’ ষে বইখানির অবিকল অনুকৃতিবৎ, তাহার নাত্ত্িস্ব ও 
“কিঞ্চিদতিরিক্ত সংক্ষিপ্ত সমালোচনা, স্বয়ং মুখোপাধ্যায় চন্দ্রশেখর নবদর্শনের প্রথম 
সংখ্যাতেই করিয়াছেন।১---মুখোপাধ্যায় মহাশয়-*নিতান্ত বাধ্য হইয়াই 


১. ‘চোখের বালি”র প্লট রবীন্দ্রনাথ পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘উম!’ উপন্তাস থেকে নিয়ে- 
ছিলেনপ _হ্থরেশচন্দ্রেব এমন সন্দেহ ছিল। সে জন্তেই এই মস্তব্য। নবপর্যায় ‘বঙ্গদশনে'র 
(বৈশাখ, ১৩*৮। পৃ. ৎ৮--৬*) প্ৰথম সংখ্যাতেই '্রস্থ-সমালোচনা' বিভাগে চত্দ্রশেখর মুখোগাধ্যার 
[আলোচ্য সংখ্যাতে চন্্রশেখরের নাম ছিল না যদিও] পাচকড়ির উমা” উপন্যাসের বিরুদ্ধ 
সমালোচনা করেন দেই সমালোচনাব কিছু, অংশ এই : “সুনীতির হিদাবে এ গ্রন্থের প্রশংসা 
করিতে পারি না । বিনোদিনী ও যোগ্সেনবর-সম্বলিত যে চিত্র গ্রন্থকার আমাদিগকে দেখাইক্সাছেন, 
তাহা অস্বাভাবিক নহে--এমন অবস্থায় এমন ঘটনা পৃথিবীতে অনেক ঘটে । কিন্তু পৃধিবীতে যাহা 
কিছু, ঘটে তাহাই যে কাব্যে অঙ্কিত করিতে হইবে, এমন কোন কথা নাই। যে পাপচিত্র 
পাচকড়িবাবু আকিয়াছেন, তাহার উদ্দেশ্ কি 1"""যাহাতে বিশ্বজনীননীতি নাই, তাহা কি কাব্য 
হইতে পাবে?” 

সুরেশচন্নের সন্দেহ সম্পর্কে মন্তব্য নিল্রয়োজন। 
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এই যে, তাহা নরকের চিত্র হইয়া লাড়াইয়াছে 1---” 


- “রুবিবাৰূর এই বই অতঃপর “বঙ্গদর্শনে” বাহির হওয়া বন্ধ হইলেই, বোধ হয়» . 


ভাল হয়।-'মাসে মাসে পূর্বনামজাদা “মান্তমান” লোকের মুখময় চুনকালী মাখানট? 
ভাল দেখায় কি?” 

*্রুবিবাৰু তাহার গগ্ভভাষা এমনতর ভাঙ্গিয়া চুরিয়া “ভ্যা্সাঁ করিয়া' 
ফেলিতেছেন কেন ?-""তার নিজেরই কথায় বাঙ্গালীর “নাড়ী” স্বাভাবিক "অবস্থার 
চেয়েও ষেমন দাবিয়া গেছে,” ( “ইয়ার” সঙ্গে এই 'গেছে্টা নিত্যসম্বন্ধে লেগেই 
আছে, এবং বোধ করি খাঁটি “বাংলা; ব্যাকরণের থাতিবেই হবে, ক্রমাগত কাণ 
ঝালাপালা “করিয়া দেছে”।) তেমনই দাবা নাড়ীরই মৃত তাঁর ভাষার দেহখানারু 
অস্থি মজ্জা দারিদ্র্য ও দুর্বলতায় দিন দিন “যেন দাবিয়! যাচ্ছে*।**"তীর নিদারুণ. 
দাৰুনিতেই, এখন সেটা নেহাত বূগ-বসা “হইয়া! গেছে "” 

কার্তিক, ১৩১১ সালের ‘বঙ্গদর্শন’ সমালোচিনাকালে মন্তব্য : “সম্পাদকের' 
‘নৌকাডুবি’ এখনও চলিতেছে ; ভক্ত পাঠকগণ নিশ্বাস রুদ্ধ করিয়া ভরা ডুবির 
প্রতীক্ষা করিতেছেন” 

**-"নিফলতার স্ছপায়ে' [ বঙ্গদর্শন : চৈত্র, ১৩১১] বুবীন্দ্রবাবু যেন থলে, 
বাড়িয়া” অপূর্ব মুন্সীয়ানা, তীক্ষ শেষ, প্রগাঢ় রস ও তীব্র ধিক্কার ঢালিয়। দিয়াছেন ॥ 
বহুকাল তাহার পঠিত প্রবন্ধে এমনতর বৈছ্যতী অনুভব করি নাই !” 

“অবস্থাও ব্যবস্থা” [ বঙ্গদর্শন : আশ্বিন, ১৩১২ ] সম্পাদকের রচিত একটি. 
সুদীর্ঘ ব্যবস্থা। রবীন্দ্রবাবু, এই সকল কথাই পুনঃ পুনঃ বলিতেছেন ।-"তাই 
উপদেশ শুনিতে শুনিতে বারংবার “সম্ভাব শতকের সেই ছুটি চরণ মনে পড়ে, 

“উপদেষ্টা কোথা বল আছে হে এমন, 
আপনার উপদেশ যে করে গ্রহণ ?” 

নবপর্ধায় ‘বঙ্গদর্শনে’ রবীন্দ্রনাথের আর সে-সব রচনার সমালোচনা করেন, 

স্ুরেশচন্ত্র তার মধ্যে আছে: ‘আগমন’ (আশ্বিন, ১৩১২ )$ “বেদনায়? ( মাঘ,. 


সা 


১৩১৭); প্রকাশ’ (এ); ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ” ( বৈশাখ, ১৩১২); শিক্ষা ৮» 


অমন্তাণ (আষাঢ়, ১৩১৩); সাহিত্যপরিষদ' (চৈত্র, ১৩১৩)) “সৌন্দর্য ও 
সাহিত্য ( বৈশাখ, ১৩১৪ )) “দেশীয় বাজ্য’ (শ্রাবণ, ১৩১২ )) প্রভৃতি | 
সবুজপত্র ॥ বৈশাখ, ১৩২১ সালে প্রমথ চৌধুরীর সম্পাদনায় ‘সৰুজপত্র' বের। 
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হয়। উপহাস করে স্থরেশচন্দ্র বলেছেন, “ পিবুজপত্র” রবীন্দ্রনাথের থাসমহল 1” 
“সবুজপত্ে'র সঙ্গে "সাহিত্যের মূল বিরোধটা সাহিত্য নিয়ে নয়, ভাষা নিয়ে” 
চলতি ভাষা নিয়ে । প্রবাসী" মধ্যে স্থরেশচন্্র ব্রাণ্ঘধর্মের ছাপ-ছোয়া পেতেন, 
“নাবায়ণে' পেতেন দেহবাদ ও ভোগবাদের লালসার ছায়া, আর নবপর্ধায় “বজদর্শনে? 
দেখতে পেতেন অনাচারকে | “সবুজপত্রে'র মধ্যে তেমনি চলিত ভাষায় ব্যবহার 
দেখে স্থরেশচন্দ্র কুদ্ব-বিক্ষুক হয়েছেন। 'সিবুজপত্রে'র তৃতীয় বর্ষের নবম সংখ্যা 
{ বৈশাখ, ১৩২৩ ) থেকে তা “সাহিত্যে সমালোচিত হতে থাকে১। নানা কারণে 
'সবুজপত্রের বেশি সংখ্যা "সাহিত্যে সমালোচিত হয় নি। ১৩২২ সালে “সাহিত্য” 
নিজেই বদ্ধ ছিল, তেমনি ১৩২৫ সালে “বুন্রপত্র' । ১৩২৪ সালে একবারও 
‘সাহিত্যে’ “সবুজপত্র সমালোচিত হয় নি। চলতি ভাষা ছাড়া “সবুক্রপত্রে'র 
সঙ্গে সাহিত্যের বিরোধের অপর কারণ, ববীন্দর-সাহিত্য ও ববীন্দ্রনাথ। অথচ 
প্রমথ চৌধুরী স্থরেশচন্দের দীর্ঘদিনের বন্ধু ছিলেন।_সাহিত্যাদর্শ নিয়ে 
মতানৈক্যের ক্ষেত্রে স্থরেশচন্দ্র কারে! সঙ্গেই বনিবনা করেন নি। 

স্থরেশচন্দ্রের ধারণা ছিল, চলিত ভাষার পথে রবীন্দ্রনাথ স্বেচ্ছায় আসেন 
নি” বাড়ির জামাই প্রমথ চৌধুরীই তাকে এ পথে টেনে এনেছিলেন! তাই 
আশ্বিন-কাতিক, ১৩২৩ সালের “সবুজপত্র' সমালোচনা “করতে বসে সুরেশচন্দ 
এই বলে রসিকতা করেছেন: “প্রমথ ভায়া! বাঙ্গালীরা দাঁদাশ্বশ্তরুকে নাচায়, 
তুমি শ্বশুরকে বেশ নাচাইতেছ !” 

বৈশাখ, ১৩২৩ সালের ‘সবুজপত্রে’ রবীন্দ্রনাথ তার রচনায় “স্থিরসঙ্কল্প' পদটি 
ব্যবহার করেছিলেন। সাধু ভাষার পক্ষপাতী স্থরেশচন্দ্র বন্ধনীর মধ্যে টিপ্ননী 
কাটলেন: “সংস্কৃত নহিলে কুলায় না!” 

“সবুজপত্রে, প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের রচনার খুব বেশি সমালোচনা সাহিত্যে’ 
প্রকাশিত হয় নি। কিন্তু যে দু’ একটি পাই, সবই দীর্ঘ । 

« নবুজপত্র” রবীন্দ্রনাথের খাসমহল ; তাই ইহাতে রবীন্দ্রনাথের খাস খোস- 
খেয়ালের এত ছড়াছড়ি। রবীন্দ্রনাথ আজকাল প্রহেনিকায় সিদ্ধ হইয়াছেন। 
ষা লেখেন, তাই প্রায় হেয়ালী হইয়া! যায়।*"'বৈশাখে [ ১৩২৩] রবীন্দ্রনাথের 
“নববর্ষের আশীর্বাদ” পড়িয়| মনে হয়, যেন বর্ধমানের গোলাপবাগের গোলোক 
১ অব “সবুজ সাহিত্য” (সাহিত্য। জো্ঠ, ১৩২১) নামে একটি প্রবন্ধে বমাপ্রসাদ চন্দ 
প্রথম দুটি সংখ্যার আলোচনা! করেন। 
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ধাঁধায় ঢুকিয়াছি! দূর হতে দূরে । বাজে পথ শীর্ণ তীত্র"“'কোন্‌ বৈরাগী 
একতারা! পথ বাজিতেছে : ঢাক বাজে, ঢোল বাজে ; বায়া বাজে, তবলা 
বাজে; কাড়া বাজে, নাঁকাড়া বাজে; মাদোল বাজে, দামামা বাজে; পথ বাঞ্জিবে 
না কেন? সানাই বাজে, বাঁশী বাজে; তুরী বাজে, ভেরী বাজে; সাপুড়ের 
তুবড়ী বাজে ; রুবীন্ত্রনাথের পথ বাজিবে না কেন? বেহালা বাজে, ভাস্‌ বাজে, 
সেতার বাজে, স্থর-বাহার বাজে, _আজ্কাল হারমোনিয়ম বাজে, পিয়ানে! বাজে ; 
বাউল রবীন্দ্রনাথের পথ,_জলপথ ও স্থলপথ ও ব্যোমপথ বাঞ্জিবে না কেন?" 
রবীন্দ্রনাথ ছেলেবেলায় লিখিয়াছিলেন,_“জানই আমার সকল কাজে originality”, 
তাহা সত্য ।'-'রবীন্দ্রনাথের ভাবের দৈন্য, ভাষার দৈন্য, রচনায় কষ্টকল্পনার চা 
দেখিয়া হাথ হয় 1.৮ 

“্রবীন্নাথের জাপান-বাত্রীর পত্র [ সবুজপত্র : বৈশাখ, ১৩২৩ ] দর্শনের-- 
তত্বের- প্রহেলিকার “ছুই-চোলাই-করণ কড়া আরক”। সাধ হয়, পান কর। 
এ রবীন্দ্রনাথ কু্ুটমিশ্র শর্মা। আমাদের যৌবন কালের রূবীন্তরনাথ ইউরোপ- 
যাত্রীর ডায়েরীতে কবিত্বের জম! ঢাঁলিয়! দিতেন। এ দর্শন দেখিয়া আমাদের ভয় 
করে, মনে হয়, তে হি নো দিবস গতাঃ”। জগতে ফুল শুকায়, ফল পচে, তেমনই 
কবিত্বও বুনো “তত্ব হইয়। উঠে! আহা! ০৮০০০ 
থাকিত!” 

রবীজনাথ ঠাকুরের “পানের পত্র” [ সবুজপরর : আশ্বিন-কাত্তিক, 
১৩২৩ ] বাস্তবিকই উপভোগ্য । এবার বৈচিত্রে, কৌতুকে ও মৌল্লিকতায় অত্যন্ত 
মনোহর হইয়াছে ।***রবীন্দ্রনীথ ছুই একটি অভি সংক্ষিপ্ত জাপানী কবিতার নমুনা 
দিয়াছেন “পুরাণে পুকুর, ব্যাঙের লাফ, জলের শব্দ ।” একটি সম্পূর্ণ কবিতা । 
তিনটি ক্ষুদ্র বাক্য, চরণে চরণে সাঁজানে!।-_বাঙ্গাজায় এবার নিশ্চয়ই এইরূপ 
কবিত| দেখিতে পাইব।--“ঠাকুরদাীলান, কবির লাফ, কলের শব্দ!” কেমন 
“কবিতা হইল ?'-"এই পত্রের সর্বাপেক্ষা -উপভোগ্য অংশ--"্এখানে মেয়ে পুরুষের 
লামীপ্যের মধ্যে কোনো গ্লানি দেখতে পাই নে।.""তার প্রধান কারণ, জাপানে 
্ত্রী-পুরুষের একত্র বিবস্ত্র হয়ে ক্সান-করার প্রথা আছে” আর কেহ রবীন্দ্রনাথের 
“বিবসনা” দেখিয়া কুন্তিত হইবেন না! এক নিঃশ্বাসে এমন সাতকাণ্ড দর্শন, 
মনস্তত্ব ও মৌলিক চিন্তার সৃষ্টি আর কখনও দেখিয়াছ কি ?---রবীন্দ্রনাথ “খষি” 
হইয়াছিলেন, এইবার পরমহংস হইলেন! আবার সেই বইখানির কথা মনে 
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হইতেছে,_“[5 genius insanity !” সার রবীন্দ্রনাথের জন্য বাঙ্গালীর উদ্দিন 
হইবার কারণ আছে।'--” | 

“সবুন্ধপত্রে' প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের অন্ান্য যে সব রচনার সমালোচনা 
জুরেশচন্দ্র করেছিলেন, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল: মুক্তি’ ( বৈশাখ, ১৩২৫); 
“সবুজপত্র' ( বৈশাখ, ১৩২৩ ) ; জাপান যাত্রীর পত্র ( জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৩; আষাঢ়, 
১৩২৩); মুক্তির ইতিহাস (বৈশাখ ১৩২৬); ‘জীবন সমস্যা ( আষাঢ়, 
১৩২৬ ), প্রভৃতি । | 

মোট ছ’টি প্রথম শ্রেণীর সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত রবীন্দ্ররচনার ষে 
সমালোচনা করেছিলেন স্থরেশচন্দ্র আংশিকভাবে তার কিছু-কিছু নিদর্শন উপস্থিত 
করে স্থরেশচন্দ্রের সমালোচনারীতি ও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর সাহিত্যিক 
সম্পর্কটির স্বরূপ তুলে ধরবার চেষ্টা করা গেল এতক্ষণ । রবীন্দ্রসাহিত্যকে 
স্থরেশচন্্র কোন্‌ দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করেছিলেন, উদ্ধৃতিগুলো| পড়লেই রসিক 
পাঠক তা সহজেই বুঝতে পারবেন ॥ 
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‘সাহিত্য’ পত্রিকার পরিচায়ন প্রসঙ্গে রবীজ্দ্রনাথ-সুরেশচন্দ্ের প্রসঙ্গটিকে 
এতোখানি গুরুত্ব কেন দিয়েছি, পাঠকের কাছে তার কৈফিয়ৎ দিই। বরবীন্দ্রনাথ- 
থরেশচন্দ্রের বিরোধই ছিল ‘সাহিত্য’ পত্রিকার নিন্দা-প্রশংসার মূল কারণ, সে 
হিসেবেই ‘সাহিত্য’ পত্রিকা চিহ্নিত বা পরিচিত ছিল। এই তথ্যটিকে একটি 
পূর্ণ সত্যের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করতে গেলে সেই বিরোধকে স্পষ্ট করে তুলতেই হয়। 
দ্বিতীয়ত, সমালোচকরূপে স্থুরেশচন্দ্ের বৈশিষ্ট্যগুলো! তুলে ধরা আমার অপর 
লক্ষ্য ছিল। স্থরেশচন্দ্রের রবীন্দবিরোধিতাকে তাঁর ব্যক্তিগত রসবোধের বিশেষত্ব 
জেনেও আমি এটিকে নিছক ব্যক্তিগত বলেই মনে করি না; এই সমালোচনা 
আসলে একটি বিশেষ সাহিত্য-গোষ্ঠীর বিশেষ সাহিত্যাদর্শ-জাত। রবীন্দ্রস[হিত্য 
সমালোচনার ধারার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস ষদি কোনোদিন রচিত হয়, তবে “সাহিত্য? 
পত্রিকার এই সমালোচনা বিকদ্ধ গোষ্ঠীর মতৰপে গৃহীত হতে পারবে, ভবিষ্যতের 
গবেষকদের কাজে লাগবে । তৃতীয়ত, সমালোচক হিসেবে স্থরেশচন্দ্রের বিশেষত্ব 
গুলি ফোটানোর জন্তে অপ্রধান লেখকদের রচনা অপেক্ষা প্রধান একজন লেখকের 
( এখানে রবীন্দ্রনাথের ) রচনা নেওয়াই যুক্তিযুক্ত বলে আমার কাছে মনে হয়েছে। 
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- সুরেশচন্দ্রের রবীন্দরসাহিত্য সমালোচনার বৈশিষ্ট্যগুলো এইভাবে নির্দেশ করা 
যায়? রবীন্দ্রনাথের যেসব কবিতায় তিনি সহজস্পষ্টপ্রত্তক্ষ ও খু, ভাষণ 
পেয়েছেন, সেগুলির তিনি প্রশংসা করেছেন, এমন কি সমালোচনার কালে তা 
উদ্ধৃতও করেছেন বহক্ষেত্রে। কিন্তরবীন্দ্রনাথের 'জীবনদেবভা” পর্যায়ের কবিতাবলী” 
বা অব্পাহ্থভূতির ও আধ্যাত্মিক রসের কবিতানিচয়ের রসগ্রহণ স্থরেশচন্রের 
সাধ্যাতীত ছিল, বিরূপ সমালোচনাও এগুলির প্রসঙ্গে বেশি । যে স্পষ্টতা ও 
প্রত্ক্ষতার বোধ স্থরেশচন্দ্রের কাব্য-রসবোধকে নির্মাণ করেছিল, তা ওই স্তরের 
কবিতাঁবলীতে ম্বাভাবিকভাবেই তিনি পান নি। ব্রাহ্ম ধর্ম ও প্রসঙ্গ এবং রবীন্দ্রনাথের 
অমুভূতি ও উপদেশকে তিনি স্বীকার করতে পারেন নি, কেননা, তা হলেই 
রবীন্দ্রনাথ যে একজন অভিলৌকিক ব্যক্তিরপে স্বীকৃত হয়ে যাবেন! স্রেশচন্দর 
রবীন্দ্রনাথকে ‘কবি’ বলে শ্রদ্ধা করতেন, কিন্তু ‘অতিমামুষ'রূপে কখনোই স্বীকৃতি 
দিতে রাজী ছিলেন না, মনে হয়। কবিতার দৌষগুণ ও সামগ্রিক বুসবিচার 
স্থরেশচন্দ্র করেন নি; ভার বিশেষ ভালো বা মন্দ লাগার অংশগুলিকেই তিনি 
বেছে নিয়ে সমালোচনা ও মন্তব্য করেছেন। ফলে, ভার সমালোচনা খণ্ডতার 
দোষে দুষ্ট হয়ে গেছে। ভালো বা মন্দ_কোনোটাকেই তিনি যুক্তি দিয়ে 
প্রতিষ্ঠিত করুতেন না, কেবল নিজের ও-সেই গোষ্ঠীর 'ইমোশন' ও বুসবোধ দিয়ে 
দেখতেন ; এইজন্তে তার সমালোচনা, অযৌক্তিক ও ভিত্তিহীন হয়ে পড়েছে। 
কবিতার ভাষা তীব্র অপর এক আলোচ্য বিষয় ছিল। কবিতার ভাষায় তিনি 
ব্যাকরণ-মাফিক অন্বয় খুঁজতে ন, ০x) 2:01 01760181810, transferred epithet, 
প্রভৃতি বুঝতেনই না, ‘চিত্রকল্পে'র তো কথাই ওঠে না। রবীন্দ্রনাথের গন্ভ- 
কবিতার যুগে স্থরেশচন্দ্র বেঁচে থাকলে এর পরও না-জানি আর কোন্‌ অনর্থ ঘটত! 
তবে, রবীন্দ্রনাথের শিক্ষানীতি ও শিক্ষারদর্শকে স্ুরেশচন্্র বহু স্থলেই সমর্থন 
করেছেন, দু-একটি ক্ষেত্র ছাড়া । কিন্তু রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক চিন্তা ও 
চেতনার মধ্যে তিনি অস্থিরুত ও স্ববিরোধকে দেখেছেন। রবীন্দ্রনাথের ছোটো 
গল্পকে তিনিই অকুণ্ঠ ভাষায় প্রশংসা করেছেন আবার। “চোখের বালির তিনি 
চরুম নিন্দা করেছেন, এর মধ্যে অল্লীলতাঁ, বিকৃত ভাষা এবং অপরের কাছ 
- থেকে প্লট চুরি করা দেখেছেন ; গোরা” সম্পর্কে স্বেযাত্মক মন্তব্য করেছেন, 
“নৌকাড়ুঝিও মনে ধরে নি। ঘিরে বাইরের মধ্যেও অশোভনতা ও র্লীবন্ব 
দেখেছেন, এবং চলিত ভাষার ব্যবহারে বিহ্ষ্ হয়েছেন। রাজনৈতিক প্রবন্ধ ও 
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বন্তৃতাদির আলঙ্কারিক ভাষার নিন্দ! করেছেন, আবার কবিতায় তাকেই উপমার 
বাজা” আখ্যা দিযেছেন। 

বৈশাখ, ১৩০০ সাল থেকে স্থরেশচন্ত্র ‘মাসিক সাহিত্য সমালোচনা” নামে 
বিভাগটি খোলেন, এবং নিজেই শেষ দিন পর্যন্ত তা লিখতেন। ওপরে 
রবীন্দ্রসাহিত্য সমালোচনা প্রসজে তাবু সমালোচকসত্তার পরিচয় দিয়েছি, এবারে 
সাধারণ ও সামগ্রিকভাবে তাঁর সমালোচনার বিশেষত্ব ও গুরুত্বের কথা বলি। 

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা+ই ছিল “সাহিত্যের নিন্দা ও গৌরবের ভিত্তি। 
সুরেশচন্দ্রের ভাষা ছিল কাটা-কাটা, কটু ও তীক্ষুণুখ, নির্মম ও ব্যঙ্গ-বিদ্রপ-সমুজ্জগ । 
সব লেখকদেরই তিনি নিন্দায় জর্জরিত করে তুলতেন। আবার এতেই তার 
ব্যক্তিত্ব ফুটেছে সর্বাধিক । এর মধ্যেই পাঠক ও সম্পাদক হিসেবে, সমালোচক ও 
সাহিত্যসেবীরূপে তীর পরিচয় ব্যক্ত হয়েছে। ব্যঙ্গে, হাস্তেপরিহাসে-বিদ্পে, 
মনীষায় ও বিচক্ষণতায়, প্রাজ্ঞের স্থৈর্যে, রক্ষণশীলের গৌঁড়ামিতে ও অবুঝের 
বিক্ষোভে, এই বিভাগটিকে তিনি পরম রমণীয় করে তুলেছিলেন। অনেক 
পাঠকের কাছেও বিভাগাটির ম্জাদার ও মুখরোচক সমালোচনা একটি পৃথক 
আকর্ষণ নিয়ে উপস্থিত হত। 

কিন্তু বঙদার রসিকতার পসরা সাজিয়ে পাঠক আকর্ষণ করবার সঙ্গে সঙ্গে 
স্থরেশচন্র আর একটি গভীরতর কর্তব্য নীরবে সমাধা করে গেছেন । সেখানেই এই 
“মাসিক সাহিত্য সমালোচনা” বিভাগটির এঁতিহাসিক গুরুত্ব লুকিয়ে আছে। 
সমকালীন তাবৎ প্রথমশ্রেণীর ও অপ্রধান সাময়িক পত্র-পত্রিকায় যতো ভালো- 
ভালে! লেখা বের হয়েছে, এই বিভাগটিতে তিনি তার উল্লেখ করে গেছেন, এবং 
আলোচনামস্তব্য করেছেন। আজকের গবেষকের কাছে সেই উল্লেখ-পর্গীর মূল্য 
অপবিসীম। 

প্রধানতচারটি বিষয়কে অবলম্বন করে স্থরেশচন্দ্র মাসিক সাহিত্যের সমালোচনা 
করতেন : প্রথমত, তাঁর অদ্বিতীয় লক্ষ্য ছিলে! রবীন্দ্রনাথ এবং সেই সঙ্গে 
ববীন্্রান্থসারী ক্বিসমাজ ও লেখকবৃন্দ। এই স্ুত্রেই “ভারতী, সাধনা, 
‘প্রবাসী’, বিজদর্শন' ও দবুজপত্রের সঙ্গে তার বিরোধ ছিল। সাহিত্যের মধ্যে 
শোভনত। ও স্থনীতি এবং কামবাসনা-মুক্ত প্রেমের প্রকাশ থাকবে, কিন্তু ‘নারায়ণ’ 
"পত্রিকায় এর বিচ্যুতি দেখে তিনি বিক্ষুব্ধ হয়েছেন। ও 

দ্বিতীয়ত, বাঙলা কবিতার বিরুদ্ধে তিনি জেহাদ ঘোষণা করেছিলেন ; বাঙলা 


৭০ ‘সাহিত্য’ পত্রিকার পরিচয় 
সাময়িক পত্রিকা অতিমাত্রায় ‘কবিতা-প্রসবিনী’, যেসব সম্পাদক তাকে প্রশ্রয় 
দিতেন, তিনি তাঁদের বিরুদ্ধেও খড়গহস্ত হতেন। নলিনীকুমার চক্রবর্তীর কাছে 
৩. ৮, ১৯১৮ তারিখে একটি চিঠিতে ( চিঠিটি অগ্রহায়ণ, ১৩২৮ সালের “সাহিত্যে 
প্রকাশিত হয়) তিনি লিখেছিলেন: *---বাঙ্গালা সাহিত্যের আধুনিক কবিতা 
আবর্জনায় পূর্ণ হইতেছে। এই সকল অপচারের সত্য সমালোচনা সমালোচকের 
অবশ্য কর্তব্য 1**- | 
« ‘কাব্যি’ প্লাবিত বাঙ্গালা সাহিত্যে পাঠকের অপেক্ষা কবির সংখ্যা অধিক, 
এবং কবিতার সংখ্যাই হয় না।---অনেকের পক্ষে কবিষশ:প্রার্থী হইবার চেষ্টা 
হইতে বিরত হইবার উপদেশই হিতকর বলিয়া মনে হয়। “দাহিত্যে'র মাসিক 
সাহিত্যের সমালোচনায় আমি মধ্যে মধ্যে সে চেষ্টাও করিয়া থাকি। আমার, 
সময় অল্প, শক্তি আরও অল্প; এই জন্য আমার অনেক ত্রুটি ঘটিয়! থাকে । তথাপি 
কর্তব্যের অন্গরোধে যাহা করি কাহাকেও দুঃখ দিবার জন্ত তাহা কল্পিত নহে, 1” 
রবীন্দ্রনাথের প্রভাবে, আলোচ্য সময়ে, এক ধরনের অতি পেলব, সুরেলা শব্দ- 
সার, আধ্যাত্মিকতা ও বৈরাগ্যের গৈরিক রঙে বুডীন বাঙলা কবিতা সাময়িক 
পত্রিকাকে ছেয়ে ফেলে। স্থুরেশচন্দ্র একদিকে চাইতেন ভাষার স্বচ্ছতা ও ধজুতাকে, 
পৌরুষের কাঠি্যকে, অপরদিকে কবির বক্তব্যের নিজন্বতাকে। তাই তিনি কবিতার 
ওপর জানগর্ত ও গবেষণামূলক প্রবন্ধকে, দেশি লেখকের লেখার. ওপরে বিদেশি 
লেখকের রচনার সার্থক বঙ্গান্গবাদকে স্থান ও মান দিতেন। আবার, আধ্যাত্মিকতা 
চান না বলেই যে স্থূল দেহবাদী কবিতা পছন্দ করতেন, তাও নয়। এই জন্যে 
এক সময়ে নিজের পত্রিকাতেও কবিতার সংখ্যা কমিয়ে দিয়েছিলেন। তার কবিতার 
সমালোচনার মধ্যে কবিতার ভাষার সমালোচনা প্রধান স্থান দখল করে নিত। 
সামগ্রিকভাবে তৎকালীন বাঙলা সাহিত্যের কবিতার ভাষা ও বিষয়বস্ত 
নিয়ে এবং বিশেষ করে সাহিত্য” পত্রিকার কবিতার মান সম্পর্কে 
ভারতী’র “মাসকাবারি” ফিচারে “সত্যহ্থন্দর দাস’ [ মোহিতলাল মজুমদার ] 
বাঙলা কবিতা ও সমালোচনা, (অগ্রহায়ণ ১৩২৬) নামে প্রবন্ধে 
যে আলোচনা করেছিলেন, এই প্রসঙ্গে তা ন্মরণযোগ্য। প্রবন্ধটির 
শেষাংশে মন্তব্য করা হয়েছিল : *..'কোন-একটা বড় মাসিকপত্রে কিছুকাল কবিতা 
প্রকাশ বন্ধ করা হয়েছিল নি “আজকালকার কাগজে ছোটগল্প বা উপন্যাস 
যেমন-তেমন হলেও বেরোন চাই। কিন্তু কবিতাঁসে যে বিনা পয়সার 


হি 
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জিনিস! সম্পাদকের ০০এ৪০য-ই তাঁর দাম, তাকে প্রশ্রয দেওয়া যায় না। 
আশ্চর্যের বিষষ, ষে-সব কাগজ কবিতার উপর খড়গহস্ত, ধারা কবিতাকে ০0৫৮ 19 
কবে দিয়েছেন, কিম্বা মাসিক সমালোচনায় কবিতা দেখলেই প্রকাণ্ড লগ্ুড হাতে 
করেন, তাঁদের কাগজেই যত উদ্ কবিতা দেখা যায় ।--.* 

“...প্রতি মাসে বিশ পৃষ্ঠা করে সমালোচনা করার চেয়ে একটি স্থ-কবিতা 
নির্বাচন করে প্রকাশ করলে ঢের বেশী কাজ হবে, আর যদি সকল কবিতার উপর 
নিবিশেষে তাদের অপূর্ব সমালোচনার blunder ৮০9৪ প্রয়োগ করেন, তা হলে 
কাজেব চেষে অকাজই হয় বেশী ৷” 

তৃতীয়ত, প্রাচীন ভারতীষ চিত্রকলা পদ্ধতিতে আকা ছবির সমালোচনা 
এরও পেছনে ছিল তার ঠাকুরবাডি-বিদ্বেষ। যে অতিপেলবতার জন্যে বাঙলা 
কবিতাকে তিনি অপছন্দ করতেন, সেই অতিনমনীয়তাকে অবনীন্দ্রনাথের 
চিত্রকলা উপস্থিত দেখে তিনি উপহাস করতেন। গগনেন্্রনাথের ব্যঙ্গচিত্রও 
তার পছন্দ হত না। ভারতী” ও পপ্রবাসী'তে যে-সব ছবি বের হত, তিনি সে- 
সব ছবির মর্ম বুঝতে পারেন নি স্থানে স্থানে অপাঠ্য সমালোচনা লিখে বসেছেন । 
এইসব ছবির বিরুদ্ধে তিনি অস্পষ্টতা, ছুর্বোধ্যতা, অশ্লীলতা এবং এমন কি, ধর্ম- 
দ্রোহিতার অভিযোগ পর্যন্ত তিনি এনেছেন। 

চতুর্থত ভাষা । ভাষা নিয়ে কোনোরকম লঘু আচরণ তিনি আদপেই সহ 
করতে পারতেন না । অনেক সময সমালোচনার নাম করে তিনি ব্যাকরণের ভুল 
ধরেছেন: কোথায় বানান ভূল হল, কোথায় গুরু-চগ্ডালী দোষ এল, কিংবা 
ভাষা কোথায় ইঙ্গ-বঙ্গীয় হয়ে গেল। ভাষ! নিয়ে তার এই রুচিবাধু অবশেষে 
এক সময়ে শুচিবাযুতে পরিণত হয়েছিল। নলিনীকাস্ত চক্রবর্তার কাছে লেখা 
( তারিখ : ১৬. ৩. ১৩২৫) একটি চিঠিতে ( এটি অগ্রহায়ণ, ১৩২৮ সালের 
‘সাহিত্যে’ প্রকাশিত হয় ) তিনি বলেছেন, “ভাষ! লইয়া ছেলেখেলা আমি 
মোটেই পছন্দ করি না। আর উচ্চ ভাষ! লইয়া নেকামিও আমার সহ হয় না। 
এজন্ত-'-নবীন কবির দল আমার প্রতি বিরূপ, কি কৰিব যাহা মনে সহা হয় না, 
মুখে তাহা সহ হয় বলিব কিকপে? “সাহিত্যে'র সাহিত্য-সমালোচনা যে অনেক 
সময়েই মুখরোচক হয় না, তাহ! আমি বুঝি, কিন্তু তবু আমি বাঙ্গালা ভাষার 
পবিত্র মন্দিবে যে প্রেতের তাওবনৃত্য হইবে, তাহা! দেখিতে পারি না ।''-” 

মোটামুটিভাবে এই চারটি দিক থেকে সুরেশচন্দ্র মাসিক সাহিত্যের সমালোচনা 
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করতেন। কয়েকটি প্রধান পত্রিকা ছাড়া অন্যান্ত পত্রিকার কোনোরকম 
সমালোচনা বিভা রত রচনা ও লেখকের নামোল্পেখেই 
তা পরিসমাপ্ত হত। 

সরেশচন্দ্রের নিজস্ব একটি গগ্রীতি ছিল। তা সাধু ভাষায় লেখা বটে, কিন্ত 
তাতে থাকত কথ্যভাষার আমেজ। বিষয় অনুযায়ী তিনি ভাষার লঘুগুরুত্ের 
ওজন রক্ষা করে চলতেন। তার বাক্যগুলো হতো ছোটো ছোটো, তীক্ষ | - 
কখনো! কখনো মনে হত, তিনি যেন পাঠকের সন্মুখে বসেই কথা কইছেন। হাস্ত ও ' 
ব্যঙ্গরস পরিবেশনে তাঁর সামর্থ্য ও সংস্থানের কথা স্থবিদিত। ব্যক্তিগত জীবনের 
বরনিকতাবোধ তীর লেখাকেও প্রভাবিত করেছে। পাশ্চাত্য সাহিত্যের সঙ্গেও 
তার যোগাযোগ ছিল, উচ্চস্তরেরু বেশ ক'টি বিদেশি পত্রিকার সার তিনি 
“সহযোগী সাহিত্য’ বিভাগে নিয়মিত সঙ্কলন করতেন | তাঁর সমালোচনাতেও 
পাশ্চাত্য সাহিত্যের উল্লেখ ও তুলনামূলকতা লক্ষ করি। 

- তার পরিহাস রসিকতা করবার কয়েকটি বাধ! রীতি ছিল। এগুলো তার 
রীতি বির? বাঙলা প্রবাদবাক্য, ফ্রেন্-ইভিয়মকে তিনি যেমন ব্যবহার 
করেছেন, তেমনি সংস্কৃত প্রবাদবাক্য ও প্রখ্যাত শ্লোককেও ৷ সমালোচনার মধ্যে 
কোনো প্রচলিত গল্পকে কিংবা নিজের স্বতি-অভিজ্ঞতার কাহিনীকে গুঁজে দেওয়া 
তার আর এক বিশেষত্ব ছিল। 

- বাঙলা! কাব্য-কবিতার উপহাস-মূলক ন্ট্ির সমালোচনা-রীতি তিনি সম্ভবত 
কালীপ্রসঙ্গ কাব্য-বিশারুদের কাছ থেকে আদায় করেছিলেন। কাব্য-বিশারদ 
মশাই রবীন্দ্রনাথের ‘কড়ি ও কোমলে'র ষে লালিকা রচনা করেন, তার কয়েকটি 
পণ ক্রি সুরেশচন্দ্র আজীবন অসংখ্যবার নিজের সমালোচনায় ব্যবহার করেছেন £ 
১. “একবার বাধে বাধে 
ডাক বাঁশী মনোসাধে__” 
শুনে ব্যাকরণ কাদে 
হেন সন্ধি শুনি নাই! 
২. পুলক নাচিছে গাছে গাছে'"" 
৩, তাও ছাপালি গ্রন্থ হল ( পদ্য হল ) 
নগদ মূল্য. একটাকা |! 
ববীন্দ্রনাথেরই 'জানই আমার সকল কাজে originality’ উদ্ধৃত করে 
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স্মরেশচন্দ্র বহুবার ব্যঙ্গ করেছেন। দ্বিজন্দ্রলানের হাসির গানের ছু'চারটি পঙ ক্তিকেও 
( যেমন, ‘নতুন কিছু করো” ) তিনি নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করতেন। 

এইগুলোকে স্থরেশচন্দ্রের মুদ্রাদোষ বল! যায়। অন্তান্ত আর দু'একটি 
এই : মাসিকপত্রের স্থান পূরণের জন্তে যে-সব অপ্রধান রচনা প্রকাশিত 
হত, সেগুলিকে তিনি সংস্কৃত অব্য চি-বাঁহিতু’ বলতেন, অবশ্ত 
রসিকতাটির কপি-রাইটু’ তাঁর নয়, সংস্কৃত পণ্ডিতমহলে এটি বহুকাল 
থেকেই চলিত ছিল বা এখনও আছে। ক্রমশ প্রকাশ্য রচনা অল্পমাত্রার প্রকাশিত 
হলে তাকে ‘হোমিওপ্যাথিক ডোজ’, বা ‘গ্লোবিউন’ কিংবা কবিরাজী ভাষায় 
-স্থচিকাঁভরণের মাত্রা” বলা তাঁর বাধা গৎ ছিল। কোনো লেখক যদি খারাপ 
‘লেখার পর ভালে! লেখ! লিখতে থাকতেন, তবে অপরিহার্য নিয়মে সুরেশচন্দ্র মন্তব্য 
করতেন : “ক্রমে ফুলে মধু আইসে!” সংক্ষিপ্তভাবে কোনো সমালোচনা করতে 
‘গেলে গেটের অনুকরণে বলতেন : “ইহা বলিলেই সকল বলা! হইল ৷” 

স্থরেশচন্দ্রের সালোচনা-পদ্ধতি অচিরেই বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় বিদ্রোহের স্ষ্ি 
করল। 'ভারতী'র ( শ্রাবণ, ১৩০৫ ) সাময়িক সাহিত্য’ বিভাগে দীর্ঘ মন্তব্য বের 
হল ( এটি মাঘ, ফাস্ধন, চৈত্র, ১৩০৪ সালের “সাহিত্য” পত্রিকার সমালোচনা 
প্রসঙ্গে ) : “সকল লেখাও নির্দোষ নহে, সকল সমালোচনাও অভ্রান্ত নহে।". 
সমালোচনার উপযোগিতা স্ধন্ধৈ কাহারও মতভেদ হইতে পারে না। কিন্ত 
দুর্ভাগ্য ক্রমে সমালোচকের প্রবীণতা অভিজ্ঞতা ও উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে 
আমাদের দেশের সমালোচনা অনেক স্থলেই কেবলমাত্র উদ্ধত স্পর্ধার সুচনা করে, 
এবং কেমন করিয়া নি:সংশয়ে জানিব যে তাহা “আদর্শের ক্ষুদ্রতা, উদ্দেশ্যের 
হীনতা ও হৃদয়ের নীচতার পরিচয় প্রদান” করে না?"+” 

পৌষ, ১৩০৭ সালের প্রদীপের “নববর্ষে” সম্পাদকীয় মন্তব্যে রামানন্দ" 
চট্টোপাধ্যায় লিখলেন: “***আমরা প্রদীপে' কখনও মাসিক সাহিত্যের 
সমালোচন! করি নাই, কবিতার প্রবৃত্তিও রাখি না।” 


“মাসিক ‘সন্তাড়না'র ভযে বাঙ্গালা সাহিত্য ত্রাহি ভ্রাহি ডাক ছাড়িয়াছে। 
যতশীস্র সম্পাদকের “সন্তাড়নবৃত্তি” ঘুচিয়া যায়, বাজলা-সাহিত্যের ততই মঙ্গল!” 
দীর্ঘ আটাশ বছর পরও প্রবাসী” (শ্রাবণ, ১৩৩৫। “বিবিধপ্রসঙ্গ” )-তে 
লিখেছিলেন : “আমি কোন মাসিকেরই সমালোচনা করি না।” কিন্তু প্রথমবর্ষ 
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(১৩০৮) প্রবাসী'র ভাদ্র ও আশ্বিন সংখ্যায় ব্যঙ্গচিত্র ছেপেছিলেন মাসিক 
সাহিত্য সমালোচককে উদ্দেশ করে । 

প্রদীপ’ পত্রিকার “সাহিত্য ও সমালোচনা? (শ্রাবণ, ১৩১২ ) নামক প্রবন্ধে 
(পৃ. ১৪৬) লেখা হয়েছিল : “সাময়িক পত্রের সমালোচনা প্রায়ই পক্ষপাতিত্বের 
পুতিগন্ধে পূর্ণ ।"*-বাঙ্গলায় আর একদল গৌরাঙ্গ প্রেমিকের নায় উদার প্রাণ 
সমালোচক আছেন তাহারা প্রকৃত দোষেরও উল্লেখ করিয়া-কাহারও প্রাণে ব্যথা 
দিতে ইচ্ছুক নহেন 1” 

পাচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ‘বছগালয়’ (১০ জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৮ ) পত্রিকায় লিখলেন £ 
“মাসিক সাহিত্য সমালোচনার এক নৃতন ঢং এখন খুব চলিয়াছে। ষ্টেড-সাহেবের 
রিভিউ-অব-রিভিউজ ইহার পথপ্রদর্শক, “সাহিত্য, এই পদ্ধতির প্রথম অন্ুমোদক ।' 
কিন্তু প্রকৃত সমালোচনা হয় কি? প্রবন্ধ বিশেষের একটু আধটু দোষ দেখাইলে 
বা দশমু'খ সুখ্যাতি করিলে তাহার সমালোচনা করা হয় না। যে প্রবন্ধ বা গল্পের 
দোষ্গুণের কথা বলিতে হইবে, তাহার সম্যক পরিচয় না দিলে, সাধারণ পাঠকে 
রূসগ্রহণ করিতে পারিবে কেন ।"'-” 

পাঁচকড়ি পুনশ্চ লিখেছেন ( রঙ্গালয়। ১৪ দ্দান্্র, ১৩০৮): “-**সাহিত্যে'র 
_মাসিক-সাহিত্য সমালোচনা খণ্ডে শ্লেষব্যঙ্গ থাকিলেও সকল সময়ে যে যথা-ষোগ্য- 
ভাবে লেখা হয়, তাহা আমাদের বিশ্বাস নহে। কারণ, ‘সাহিত্য’ কেবল গোটা 
কয়েক মাসিক পত্রের ও লেখকগণের কথা লইয়া মাথা কুটিয়া থাকেন ।"-"সমাজপতি 
সাহিত্য-সমাজে সমদশী হইবেন, তবে নামমাহাত্ম্য বজায় থাকিবে” 

বৈশাখ, ১৩২০ সালের 'নব্যভারত, পত্রিকায় সম্পাদক দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী 
*ত্রিশবংসর অস্তে রচনাটিতে প্রসঙ্গক্রমে লিখেছেন : ****পরুদলের নিন্দা এবং 
স্বদলের প্রশংসা, এই দুইটি যেন আজকালকার অনেক কাগজের লক্ষ্য।...সম্তীবনী” 
এক সময় “দাসী'র এবং পরে 'প্রবাসী'র ও “সাধনার যেরূপ ষশ-ঘোষণী করিতেন, 
তাহাতে লজ্জায় সঙ্কুচিত হইতে হয়। বঙ্গবাসী’ যেূপভাবে আপন দলের 
- কাগজের প্রশংসা করিয়া থাকেন, তাহাতে মনে হয়, নিরপেক্ষতা এ দেশ হইতে 
চলিয়া গিয়াছে। এখনও “নায়ক” ষেকপভাবে ‘বিজয়া’ ও. “সাহিত্যের প্রশংসা 
করেন, তাহাতে সময়ে সময়ে মনে হয়, নিজের লেখার নিজে প্রশংসা করা 
[ স্থরেশচন্দ্র একাই ‘নায়ক’ ও "সাহিত্যের সম্পাদক ছিলেন বলে এই মন্তব্য 
ব্যবসা মন্দ নয়।"" 


‘সাহিত্য’ পত্রিকার পরিচষ ৭৫ 


মাসিকসাহিত্য সমালোচনাকে লক্ষ্য করে যে-সব আলোচনা-মস্তব্য বিভিন্ন 
পত্রে প্রকাশিত হয়েছিল, ভার মধ্যে হেমেন্দ্রকুমার রায়ের লেখা “সমালোচনায় 
মাসিকসাহিত্য” (মর্মবাণী। শ্রাবণ, ১৩২২। পৃ. ৬৪-৭১) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য : 

“যতদূর জানি, নিয়মিত মাসিক-সাহিত্য সমালোচনাব প্রথম সুত্রপাত হয়, 
'সাহিত্য-পত্রে। বস্কিমেব “বঙ্গদর্শনে মাসিকপত্রেব সমালোচনা বার কযেক 
হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহ! নিয়মিত ছিল না।"* 

“সমালোচকদের ভাঁষাষ যে-সব শব্দ যধন তখন নজরে পড়ে, তাহার দু'চারিটির 
নমুনা দিতেছি: “ন্যাকামি, দূতিগিরি, বেয়াদপ, তেহাই মারা, বাদরামি ও 
বানর” প্রভৃতি । কোন কোন সমালোচক অপরকে “বখাছেলে”, ‘চাষা লেখক" 
“পেটে বোমা মারিলে বাজে বুক্‌নি বাহির হয়” বলিয়া পরম আপ্যায়িত 
করিয়াছেন। কেহ কেহ অপরকে ‘ঘর জামাই’ বলিয়া ব্যক্তিগত আক্রমণ করেন, 
লেখকের মা-বাপ পর্যন্ত তোলেন |'--” | 

“মাসিক-সাহিত্য সমালোচনাকে রস-রচনা বলিষা ভ্রম করিলে চলিবে 
না। আমাদের মাসিক সাহিত্যে যতটা রসিকতা প্রকাশের চেষ্টা দেখি, 
ততটা আলোচনার প্রবৃত্তি কৈ? সাহিত্য পত্রিকার উজ্জল ও মধুর 
অতীতকালে হান্তরসসিক্ত বিচার দেখিয়াছি বটে, কিন্তু বর্তমানে তথায় 
পুরাণ কান্থন্দির “আচার এবং সমালোচনার ব্যভিচার ছাড়া বিচার কা 
ভদ্রতার কিছুমাত্র নাই। পরস্ত, আধুনিক সমালোচনার ব্যভিচারে “সাহিত্যের 
সমালোচক যতটা অন্থকৃত হইয়াছেন, ততটা! আর কেহ নন; স্থত্রাং বর্তমান 
সমালোচনার অনাচাবের জন্ত আমরা কতক পরিমাণে “সাহিত্য” সমালোচককে 
দোষী এবং দায়ী করিতে পারি” 

“...সমালোচক যুক্তিতর্কের ধার না মাড়াইযা একেবারেই নিজের মতামত 
প্রকাশ করেন ।""'ষেকোন একজনমাত্র সম্যুলোচক,__তা তিনি যত বড় পণ্ডিত 
হউন না কেন, সেই সকল বিষয়ের উপরে মত প্রকাশ করিবার অধিকারী নন 1:"” 

“...এই স্থবিচারের জন্য প্রতিমাসে রাশীকৃত মাসিকপত্রের সমালোচনা করার 
চেয়ে, একখানি বা দুইখানি কাগজের আলোচনা! করা ভাল 1.*” 

*...লে্খো ও লেখকের নাম ছাড়া সমালোচনায় সারোদ্ধার বা আলোচনা বা 
মতামত কিছুই থাকে না.। সমালোচনা কি সুচীপত্ৰ ?” 


এড “সাহিত্য পত্রিকার পরিচয় 


“যথাৰ্থ খারাপ ভি করিলেও লেখক চটিয়! গিয়া সমালোচকের 
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-* শ্হা্জলিট ধাহাঁদিগকে ‘verbal critic’ দারা 
সাহিত্যের আসরে তাহাদিগকে যখন-তখন দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা 
‘কোন একটি লেখা হইতে ব্রণপ্রিয় মক্ষিকার মত দু'একটি দুর্বল পও.ক্তি উদ্ধার 
করিয়া সমস্ত লেখাটিকে গালাগালি দেন।..*সত্যের অনুরোধে বলিতে হইতেছে, 
“সাহিত্য” পত্রের সমালোচক অনেকবার এইরূপ “শাক দিয়া মাছ ঢাঁকিবার” চেষ্টা 
-করিয়াছেন। লেখকদের প্রতি তিনি যেমন অন্তায়রূপে নৃশংস, তেমন আর কেহ 
লী 

- বৈশাখ, ১৩২৫ সালের ভারতবর্ষ, পত্রিকার “সাময়িকীতে লেখা হয়? 
. *াএখন প্রায় সকল মাসিক পত্রেই সমালোচনা প্রকাশিত হইয়া থাকে $...কিন্তু 
. অনেকেই মত প্রকাশ করিয়া থাকেন যে, সমালোচনা অনেক সময়েই নিরপেক্ষ- 
ভাবে হয় না; অনেক সমালোচকই বিছ ত বারই অ যব 
কলঙ্কিত করিয়! ফেলেন... - 
- এত নিন্দার মধ্যেও ক্ষচিৎ সুরেশচন্দ্রকে সমর্থন করতে দেখা যায়। বৈশাখ, 
১৩১৪ সালের ‘সাহিত্যে'র সমালোচনা করা হয় জ্যৈষ্, ১৩১৪ সালের ‘ভারতী’তে। 
তাতে নিন্দা ও সমর্থন এই রকম ছিল: শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'টীয়া” মন্দ 
_ হুইয়াছে। বাঙলাদেশের আধুনিক সমালোচকগণ মর্মগ্রহণ করিলে সাহিত্যের. 
"উপকার হইতে পারে। টীয়ার ন্যায় ‘ছি ছি' কর! ছাড়া তাহাদের আর কোন. 
- গুণপনা বড় একটা দেখা যায় না". “মাসিক সাহিত্যের সমালোচনায়’ সুবিজ্ঞ 
সমালোচক ছোটগল্প সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা প্রত্যেক গল্প লেখকের অবস্ত 
স্মরণীয় ।” 

. অন্তের কথা দূরে থাক, “সাহিত্যে'রই লেখক হেমেন্দরপ্রসাদ ঘোষ, সুরেশচন্সের 
-জীবদ্দশাতেই, ‘সাহিত্যে’ প্রকাশিত ‘নূতন বাঙ্গালা সাহিত্য’ (বৈশাখ, মাঘ, 
১৩২৬) প্রবন্ধে মন্তব্য করেছিলেন: “বঙ্কিমচন্দ্রের বিঙ্গদর্শনে, যে শাণিত 
-সমালোচনা থাকিত, তাহার দেখা পাই স্থরেশচন্জ্রের “সাহিত্যে "মাসিক সাহিত্য 
-স্মালোচনা"্ম়। কিন্তু, আক্ষেপ এই যে, যে ইম্পাতে সেনাপতির তরবার প্রস্তুত 
হইতে পারিত, ভাহা লেখকের লেখনীমুখ সুক্ষ করিবার ছুবিকা-গঠনেই, ্যয়িত 
“হইতেছে” 


সাহিত্য’ পত্রিকার পরিচয় ৭৭' 


স্থরেশচন্দরের মৃত্যুর পর ‘যমুনা’ (মাঘ, ১৩২৭) পত্রিকা! মন্তব্য করে : **"*সময় 
সময় তাহার সমালোচনা পক্ষপাতিত্ব দোষে দুষ্ট হইলেও, তাহা যে সাহিত্যরসিক 
মাত্রেরই উপভোগ ছিল, সে কথা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন ।"* 

অক্ষষকুমার মৈত্রেয় স্থরেশ-স্বতি' (“সাহিত্য । ফাল্কুন-চৈত্র, ১৩২৭) 
নামক রচনায় লেখেন: “সাহিত্যকে অনাবিল রসের আধার করিবার আস্তরিক 
আকুলতাই 'সাহিত্য-সম্পাদককে সমালোচনায় সীমাশৃন্য, ক্ষমাশূন্ত কশাঘাত 
প্রকাশ করিতে অভ্যস্ত করিয়া তুলিষাছিল। '''ইহাতে বঙ্গসাহিত্য ক্ষতিগ্রস্ত হয় 
নাই, লাভবান হইয়াছে ৷” 

চতু্দিক থেকে তার সমালোচনী-বীতি প্রসঙ্গে যে বিক্ষোভ ও বিদ্রোহ প্রচারিত 
হচ্ছিল সুরেশচন্দ্র সে সম্পর্কে যে অনবহিত ছিলেন, তা নয়। চৈত্র, ১৩০৮ সালের 
সাহিত্যে’ প্রকাশিত * “সাহিত্য” ও সাহিত্য সমালোচনা” নামে একটি প্রবন্ধে 
তার জবাব দেওয়া হয় : 

“...সাহিত্য’ সাহিত্য ক্ষেত্রে আর কিছু করিতে না গারুক, অদ্যাবধি এই 
দীর্ঘকালের মধ্যে কখনও সেই সদাপরিবর্তননীন সংসারে নিজের অবলম্থিত 
অভিমত, নীতি ও পদ্ধতির পরিবর্তন, প্রত্যাহার বা অস্বীকার করে নাই। সুখে 
দুঃখে, সুখ্যাতি ও নিন্দায় সে আত্মগত প্রণালীতেই পরিচালিত হইয়া একই 
নির্দিষ্ট পথে চলিয়াছে ১*-সাহিত্যের সমালোচনা সময়ে সময়ে উগ্র, তীব্র ও তীক্ষ 
হইতে পারে, হইয়া থাকে, হওয়াই স্বাভাবিক, কিন্তু তাহার উপাদান ও অভিপ্রায় 
কখনও নিছক নিন্দা ও নিরবচ্ছিন্ন স্তবস্তরতি নহে ; সর্বোপরি তাহার সমালোচনা 
স্বপ্নেও কখনও অসুয়াঁসপ্জাত নহে," ৷” 

সুতরাং মাসিক সাহিত্য সমালোচনার “অপ্রীতিকর কাজটা অগত্যাই 
ছাড়িতে” পারেন নি এবং তা সদর্পে ও সগৌরবে একই ভঙ্গিতে চলতেই থাকল ॥ 


2৬০৬ 


‘সাহিত্য’ পত্রিকার অপরাপর বিশেষত্ব এই ছিল: নানা বিষয়ে গবেষণা- 
মূলক প্রবন্ধ প্রচার; বাঙলা ছোটোগল্পের আবির্ভাবকে সম্ভাবিত করা এবং 
তাকে প্রতিষ্ঠাপন্ন করবার জকন্তে সক্রিয় প্রয়াস ; এবং “চিত্রকলা” সম্পর্কে সচেতনতা । 
বিভিন্ন ধরনের গবেষণামূলক নিবন্ধের লেখকরূপে অধিকাংশ স্থলেই ছিলেন প্রখ্যাত 
লেখকগণ,__সে-সব লেখাও আজ পুন্ভকাকারে প্রকাশিত হয়েছে; মাসামুক্রমিক- 


৭৮ ‘সাহিত্য’ পত্রিকার পরিচয় 
:বুচনাপদ্ধীর দিকে দৃষ্টিপাত মাত্রই পাঠক তার পরিচয় পাবেন_কাজেই এ'বিষয়ে 
"স্বতন্ত্র আলোচনায় বিরত রইলাম । 

ছোটোগল্প সম্পর্কে স্থরেশচন্দ্র বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। তিনি জানতেন, 
ছোটোগল্প বিদেশি সামগ্রী, অনুবাদের মাধ্যমেই বাঙলা ভাষায় তার প্রবর্তন 
সহজতর হবে। নলিনীকাস্ত চক্রবর্তীর কাছে লেখা একটি চিঠিতে (সাহিত্য । 
অগ্রহায়ণ, ১৩২৮) তিনি এবিষয়ে লিখেছিলেন: **"*আমি বক্ষণশীল, কিন্ত 
বিদেশী ভাষায় রচিত সুন্দর ভাবপূর্ণ কবিতা প্রবন্ধ ও গল্পাদি যে বাঙ্গালা ভাষায় 
রচিত হয়, ইহাও আমার একাস্ত ইচ্ছা কিন্তু অমুবাদের ভাঁষা খাঁটি বাঙ্গাল! 
ভাষা হওয়া চাই। এজন্ত আমি মাঝে মাঝে “সাহিত্যে” বিদেশী গল্পের অনুবাদ 
ছোপিয়! থাকি । সব অনুবাদিই যে আমার মনের মত হয় তাহা নয় 1? 

ছোটোগল্পের শিল্প ও আত্মাকে আত্মস্থ করা বাঙালী গল্পকাবগণের কাছে 
হঠাৎই সম্ভব হয় নি। এক দিনেই, এবং রাতারাতি, এ শিল্প সাহিত্যে ম্তরিত হয়ে 
ওঠে নি। অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও ব্যর্থ রচনার আবর্জনা সে সাফল্যের পথে 
"আকীর্ণহয়ে বুয়েছে। “হিতবাদী'তে রবীন্দ্রনাথ খন গল্প লিখে বাঙালীকে তার 
শিল্প-স্বাদ যোগাচ্ছেন, প্রাপ্স সেই সময়েই “দাহিত্যে'ও ছোটোগল্প নিয়ে সচেতনতা 
দেখা যায় এবং তার কৌশল আয়ত্ত করবার সচেতন আয়োজন শুরু হয়ে যায়। সে 
শুরুর কাজে মূল প্রেরণা দিয়েছেন স্বয়ং সুরেশচন্দ্র, বাঙলা! গ্রল্পের ক্ষেত্রে তার এই 
প্রয়াসের কথা আজও অবিদিত বা উপেক্ষিত,_তার সমকালীন অন্তান্ত বয়স্ক ও 
"অভিজ্ঞ সম্পাদকরাও যে শিল্পের গুরুত্ব অন্থধাবনে অক্ষম ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে 
স্থরেশচন্দ্রের পরিচয়ের ফলে যদি কোনো শুভফল ফলেই থাকে, অনুমান করি, তা 
রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে পাওয়া স্থরেশচন্দ্রের মধ্যে এই ছোটোগন্প চেতন! । 

রবীন্দ্রনাথ বাগুলা ছোটোগল্পের রাজা। যা তাঁর অলৌকিক প্রতিভায়+ 
সহজসাধ্য হয়েছিল, অন্যান্ত লেখকগণের পক্ষে স্বাভাবিক কারণেই তা সম্ভব হয় 
নি। ফলে, “ছোটোগল্পে'র নামে তাবা অন্তান্ত নানা ধরনের গদ্য বচনা প্রারম্ভিক 
এুগে লিখে বসেছিলেন,_সাময়িকপত্রে তা ছাপাও হত। এগুলো “ছোটোগল্পের 
ভ্রণ, তার প্রাথমিক ও সহজ সংস্করণ,_বাঙলা ছোটোগক্পের ইতিহাসে এদের 
উতিহাসিক মূল্য অস্বীকার করবার জে। নেই। এ ধরনের লেখা অনভিজ্ঞ লেখকের 
লিখতেও স্থবিধে, আর যে পাঠক কোনোদিন ছোটোগল্প কী পদার্থ তা জানেই না, 
এসেই বাঙালীর পক্ষেও সহজ-পাচ্য। কয়েক বছর সক্রিয় প্রচেষ্টার পর যখন বাঙালী 


“সাহিত্য” পত্রিকার পরিচয় ৭৯ 


‘লেখক ও পাঠক ছোটোগল্পের আত্মার সন্ধান পেলেন,_তখন ছোটোগল্পের নামে 
সেইসব অবাঞ্ছিত রচনাও উধাও হল, পার্ট শেষ হলে অভিনেতা-অভিনেত্রীর! 
যেমন ষ্টেন্ থেকে উইৎসের নেপথ্যে আত্মগোপন করেন । 

‘সাহিত্য’ পত্রিকার প্রথম কয়েক বছরের পৃষ্ঠা অন্বেষণ করলে ছোটোগলের 
প্রাথমিক ও শৈশব স্তরের এই কয়েক ধরনের গদ্-রচনার সাক্ষাৎ পাই: 
১. ভাবধর্মী, উচ্ছবাসময় রচনা ২. নীতি ও উনদ্দেশ্যমূলক বচন! ৩, ব্যঙ্গ ও 
রূপকাত্মক রচনা ৪. কৌতুকগর্ভ স্বদেশি ও বিদেশি সংবাদ ; “চিত্র” এবং “নকশা, 
জাতীয় রচনা ৫. পৌরাণিক বিষয়-ঘটিত রচনা ৬. কিংবদন্তী ও প্রবাদমূলক 
রচনা ৭. এ্রতিহাসিক বিষযের ও ঘটনার আখ্যানমূলক বিবৃতি ৮. অনুবাদ 
৯ আখ্যায়িকা (81০), ‘বৃত্তান্ত (Anecdote)। শেষ ছুটি প্রসঙ্গই ছোটে 
গল্পকে সম্ভাবিত করতে সর্বাপেক্ষা গুকত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। সকলের 
আগে উধাও হয উচ্ছবাসমূলক, নীতিসর্বস্ব, বপকধর্মী রচনাগুলি। কৌতুকদীপ্ত 
বচনাগ্তলিও প্রায় সমকালেই নিখোজ হয়ে পডে। পৌরাণিক কাহিনীও খুব 
বেশিদিন আসর দখল করতে পারে নি,_রঙ্গমঞ্চেই তখনও এর বন্তা বয়ে 
বাচ্ছিল। কিন্ত এঁতিহাসিক কাহিনী, অনুবাদ ও আখ্যায়িকা-বৃত্তান্তের ধারা 
খাঁটি ছোটোগল্পেব শুধু আবির্ভাবই নয়, পুরোপুরি প্রতিষ্ঠার পরও, রেললাইনের 
মতো সমান্তরাল ধারায়, বা পুরোনো সঙ্গীর মতো হাত ধরাধরি করে, বহুদিন 
এবং বহুদূর পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছে। ততোধিক আশ্চর্যের কথা, একই লেখক একই 
সাময়িক পত্রে, এই ছুই ধারার সমান যোগান অনেক দিন ধবে দিয়ে গেছেন! 

স্ুরেশচন্দ্র অনুবাদ-সচেতন সম্পাদক ছিলেন। মোপার্সা তখন বিশ্বের সেরা 
ছোটো গল্পকারের মুকুট জিতে নিয়েছেন, ফ্রান্স গল্পের জন্মভূমিরপে পরিগণিত 
তধন। বন্ধু প্রগথ চৌধুরীকে দিয়ে, সরাসরি ফরাসী ভাষা থেকে প্রম্পর মেরিমের 
ফুলদানী’ ( আশ্বিন, ১২৯৮) গল্পটি অনুবাদ করিয়ে নিলেন স্থরেশচন্দ্র। গল্পটি 
‘সাহিত্যে’ প্রকাশিত হবার পর, রবীন্দ্রনাথ “সাধনা” পত্রিকায় এই ধরনের 
অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করে বিরপ সমালোচনা 
কবেছিলেন। প্রমথ চৌধুরী অবশ্ত এবিষয়ে বকীন্দ্রনাথের সঙ্গে একমত হন নি। 
এবিষষে প্রম্থনাঁথ তার “আত্মকথা” (জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৩। পৃ. ৯৫ )য় আলোচনাও 
করেছেন। শুধু রবীন্্রনাথই নন, তখনকার অনেক সম্পাদকই অনুযাদকে স্থচোখে 
দেখতে পারেন নি। বিশ্বের সেরা ছোটো গল্পকারদের* সচিত্র জীবনী ছেপে, বাঙালী 


৮5 “সাহিত্য” পত্রিকার পরিচয় 
লেখকদের দিয়ে বিশ্বের নানা দেশের গল্পের অনুবাদ করিয়ে, ‘সহযোগী সাহিত্য” 


বিভাগে ছোটোগল্পের রূপ-রীতি ও আত্মা নিয়ে আলোচন! করে, স্থরেশচন্দ্রই ' 


বাঙলা সাহিত্যের ছোটোগন্পের প্রথম সমালোচকের মর্যাদা অর্জন করেছেন । 

‘সাহিত্য’ পত্রিকায় অনুবাদকরূপে জনা পচিশেক - লেখকের নাম পাই), 
এ পঞ্জিকার প্রথম অন্বাদক ( “মর্যাহ্বাদ” ) হলেন নলিনীকাস্ত মুখোপাধ্যায় । 
সবচেয়ে বেশি অনুবাদ করেছেন_ সরোজনাথ ঘোষ, কম করেও ৩৪টি। ১৩১৭ 
সাল থেকে ইনি অনুবাদ করতে থাকেন, এবং পরবর্তী বছর পাঁচেকের মধ্যে 
তাকেই এ পত্রিকার বাধা প্রধান অন্থবাদকরূপে “দেখা যায়। প্রখ্যাত লেখকগণের, 
মধ্যে আছেন : প্রমথ চৌধুরী, জ্যোতিরিক্রনাথ ঠাকুর, হিরা 
-মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, হেমেন্দপ্রসাদ ঘোষ, প্রভৃতি । 

ইংরেজী ছাড়া অপর যে মূল ইউরোপীয় ভাষা থেকে হম্বাদ করা হয়েছে, তাং 
ফরাসী । ফ্রান্সই অনুবাদে প্রাধান্ত পেয়েছে এবং মোপার্সার গল্পই সর্বাধিক, 


অনূদিত হয়েছে।, এ ছাড়া, আলফস্‌ ভোভে এবং ব্যালজাক। রুশ লেখকদের, ' 


মধ্যে আছেন টলষ্টয় (এ পত্রিকায় লেখা হত টিলষ্টি' ) ও শেখ, টুর্গেনিফএর। 
কিছু । কর্টিনেন্টের মধ্যে আছে, নরওয়ে, সুইডেন, হাঙ্গেরী ও জার্মানী 
'জার্মানীই সর্বাধিক । আমেরিকা থেকে একমাত্র এডগার এলেন পো ।' ছোটো- 
গল্পে ইংলণ্ড চিরকালের দরিদ্র, রাডিয়ার্ড কিপ.লিং ছাড়া উল্লেখযোগ্য আর কেউ 
নেই, -অবশ্ত কিপ-লিং এক হিসেবে ভারতীয়ই । প্রাচ্য দেশগুলির মধ্যে একমাত্র, 
জাপানের গল্পই অনূদিত হয়েছে, ক্ষচিৎ মধ্যপ্রাচ্যের ছু-একটি। রাশিয়াকে যুদ্ধে, 
হারিয়ে দিয়ে জাপান তখন এশিয়ার অভিনন্দন-ধন্ত হয়ে উঠেছে, এই জন্য সাময়িক 
পত্রে, স্বাদেশিকতার প্রসঙ্গে, জাপান তখন প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল | 

অনুবাদের জন্যে যেসব গল্প বেছে নেওয়া হয়েছে, তাতে সে-যুগের ছাপ, 
পড়েছে। যেমন, ফ্রাঙ্কোপ্রাশিয়ান যুদ্ধের পটভূমিকায় লেখা মোপার্সীর্‌ 
স্বাদ্েশিকতা ভারতীয় স্বদেশ-প্রেমিকদের উহ,দ্ধ করেছিল,_তার গল্পের শিল্পমূল্য 
তো ছিলই। ইতর প্রাণী ও অনভিঞ্জাত -মানুষের প্রতি সমবেদনা! এক কালে. 
বাঙলা ছোটোগল্পে খুব দেখা যেত, অন্থবাদের জন্যেও এই ধরনের গল্প বেছে নেওয়া, 
হয়েছে,-__এরুও পেছনে কার্যকরী ছিল মানবদরদের সঙ্গে দেশ-দরদ। মনন্তত্ ও. 
চবিভ্রবিক্লেষণ করা হয়েছে, অথবা ছোটো গল্পের শিল্প-কলার কুম্ষ নিদর্শন আছে 
এমন গল্পও অনুবাদের জন্যে নির্বাচিত হয়েছে। 


‘সাহিত্য’ পত্রিকার পরিচয় ৮১ 


বাঙালী ছোটোগল্পকারেরা অনেকদিন পর্যন্ত খাটি ছোটোগল্লের সঙ্গে 
আখ্যায়িকা-বৃত্ান্তের ভেদটা ভালো রকম বুঝে উঠতে পারেন নি। তাই দেখা 
যায়, অনেক বড়ো! বড়ো ছোটোগন্প-শিল্পীই ছোটোগল্পের শিব গড়তে আখ্যায়িকার 
বাদর গড়ে ফেলেছেন। অন্যের কথা দুরে থাক, প্রভাতকুমার, শরৎচন্দ্র প্রতিও 
এই ভুল করে বসেছেন। এ অবশ্য তাঁরা প্রতিভার অভাববশত করেন পি 
অনভিজ্ঞতার জন্তে ঘটে গেছে । মহিলা গল্প-শিল্লীরা আরো! অনেকদিনপর্যস্ত ছোটো- 
গল্পের নামে আখ্যায়িকা-বৃত্তান্তের জের টেনে গিয়েছেন। যে আখ্যায়িকা-বৃত্বাস্তের 
নরম পলিমাটির ওপর ছোটোগল্পের সোনার ফসল ফলেছে, বাঙলা কথা-সাহিত্যে 
তা আজ ফসিলে পরিণত হয়েছে । 

সাহিত্য’ এবং সাধারণভাবে বাঙলা সাহিত্যের আখ্যায়িকার- কয়েকটি 
সাধারণ বিশেষত্ব এইখানে নির্দেশ করি । এগুলে! অনেকদিন পর্যন্ত বাঙলা ছোটো 
গল্পের অঙ্গে-অঙ্গে মিশে ছিল। 

১. বিষষবন্ত ও চরিত্র : প্রথমদিকের আখ্যায়িকায় দেখা যেত, জাল- 
জুয়াচুরি, খুন-রাহাঁজানি, মামলা-মোকদ্দমা, নারী হরণ, পান দোষ, উচ্ছ আলতা, _ 
প্রায় ডিটেকটিভ গল্পের কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছেছিল তা । নায়কেরাও জমিদার, 
বিলাসী যুবক বা ধনীর সন্তান। তারপর গল্পে শিক্ষিত, উন্নাসিক নায়কের 
আবির্াব, অশিক্ষিতা বাঁলিকাবধূকে সে উপেক্ষা করে। তারপর সেই বালিকা 
বধূর জন্তে প্রেম, মমতা_অন্গতাপের উচ্ছাস । এই প্রসঙ্গেই হি'দুয়ানীর বান 
ডাকা, কিছু ত্রান্মবিরোধিতা, ঈষৎ খ্রীষ্টান প্রসঙ্গের পুনরাগমন ; হি'দুয়ানীর ঢেউ 
উঠতেই নীতি ও বৈরাগ্যের কথা এল, নায়কেরা সকলেই তখন স্বীয় স্তরের 
প্রেমিক । বাল্যপ্রণয়ের গল্প দেখা দিল। বাল্যপ্রণয়ের কাহিনী বিচ্ছেদেই শেষ কর! 
হতে লাগল । কিন্ত বিবাহোত্তর কালে, অপরিহার্ষরূপে দুজনের পুনরায় সাক্ষাৎ, 
তখন নায়ক সমস্তা-জর্জরিতা নায়িকার ভ্রাতা, কামগন্ধাহীন স্বর্গীয় প্রেমের প্রেমিক। 
এও পুরোনো হযে এলে, এলো দুজনের মধ্যে একজনের, বিশেষ করে নায়িকার 
মৃত্যু, আগামী জন্মে মিলনের আশ্বাসবাণী উচ্চারণ করে সুখের মরণ মরা। তাতেও 
অরুচি ধরলে নীয়ক-নায়িকারা আর না মরে উন্মাদ-উন্নাদিনী হতে থাকে। 
স্বদেশী আন্দোলনের ঢেউ উঠলে নায়কের! বেবাক সকলেই দেশপ্রেমিক, আদর্শবাদী 
ও ব্রহ্মচারী হয়ে উঠতে থাকে, গীতা’ তাদের পকেটে বা তার বাণী তাদের কণ্ঠে 
সদাই থাকত! একদল লেখক তাদের ত্যাগ-মহিম ছবি দেখাতে লাগলেন ; 


৬ 
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অপরুদল, তাদের কর্মে ও চিন্তার মধ্যে পার্থক্য দেখিয়ে উপহাস করতে থাকলেন। 
এরপর, নারীকে মহীয়সী ও শক্তির আধারকূপে কল্পনার যুগ এল--কুলটা ও 
বারাজনারা দ্রেবীর আসন পেতে থাকল। - ইতরপ্রাণী ও অনভিজ্ঞাত মানুষ 
দেবতার -মহিমা এবং নায়ক-নায়িকার গৌবুব অর্জন করতে থাকল। প্রেমের 
গল্পে বিধবার প্রেম নতুন আদর্শবাদ ও মানবতাবাদ নিয়ে এলো, কিন্তু ‘সমস্ত’ 
হয়ে এলো না। প্রথমে বিধবার প্রেমকে স্বীকৃতি দান এবং তারপর হঠাৎ বিধবার 
নীতিজ্ঞানের উদ্দেক ; মৃত্যুশধ্যায় বিধবার আগামী জন্মে প্রেমিকের সঙ্গে মিলনের 
আশ্বাস ; কিংবা পাগল হওয়া; কিংবা অতিবাস্তব বা অতিনাটুকে গল্পে তার আত্ম 
হত্যা বা গণিকাবৃত্তি গ্রহণ। ১৩৩০ সাল পৰ্যন্ত প্রেমের গল্পের বিষয়বস্তু এই | 
অতপর যৌন'সমস্তা ও দেহবাদ বাঙলা গল্পে দেখা দিয়েছে। সামাজিক গল্পের বিষয় 
স্নেহ ও অপত্যন্েহ ; যৌথ পরিবারের সকল সমস্তার চূড়ান্ত রূপ-__মামলা।- সেই 
মামলার স্থথময়, নিরাপদ এবং নিশ্চিত নিষ্পত্তি হয়েছে স্নেহ: রোগ ও মৃত্যুর 
-অতকষিত আগমনে, যা বহ্বারস্তে লঘুক্রিয়া হয়ে গেছে। উচ্চ আদর্শের “প্রচার 
-€ সমাজ-সংস্কারের আকাক্ষাও বাঙলা আখ্যায়িকায় খুব দেখা গেছে। “ . 
_. বাঙলা আখ্যায়িকার নায়কের বিবর্তন মোটামুটি এই : জমিদার, ধনীর 
সন্তান, লম্পট, নীতিবাদী গোৌঁভা, রোমান্টিক, কাব্যপ্রেমিক, ইংরেজী শিক্ষিত 
উদ্মাসিক, স্বদেশপ্রেমিক ও ব্রহ্মচারী, আদর্শবাদী, উকিল- ডেপুটি কলেজের অধ্যাপক 
ও কেরানী। পরিশেষে নিয়শ্রেণীর মানুষ! | 

- নায়িকার বিবর্তন এইরকম : প্রেমের গল্পের নাযিকা বিরত 
উতিহাসিক জগতের ; তারপর বারাজন/ পতিতা; বাল্যপ্রণ্য়ের গল্পে নায়িকা 
ত্রয়োদশীর ওপরে নন, অবিবাহিতা ষোড়শী নায়িকা ‘সাহিত্যে’ প্রথম পেয়েছি 
সরোজনীথ ঘোষের 'জয়-পরাজয়' ( আষাঢ় ১৩১৯) গল্পে । বিবাহিতা নায়িকারা 
কেউ কেউ অনতিযৌবনা । অতি প্রেম কিংবা অতি অনাদরে এসব নায়িকারা 
মোমের পুতুল বা মমির সমভুল্য। অবিবাহিত! নায়িকারা সকলেই হয় ব্রাহ্ম, 
নয় দেশি খ্রীষ্টান, নিদেন মেমের কাছে পিয়ানো বাজানো এবং ইংরিঞ্জি শেখেন৮ 
এবং ব্যতিক্রমবিহীন অপরিহার্য নিয়মে বেখ,ন কলেজের ছাত্রী। অবৈধ প্রেমের 
প্রথম ইশারা পাই বিবাহিতা বাল্যপ্রপয়ীর সঙ্গে নায়কের সাক্ষাৎ ঘটিযে। এর 
দ্বিতীয় স্তর--_যুবতী বিধবার প্রেম । "সাহিত্যে বিধবার সঙ্গে বিবাহের প্রথম 
নিদর্শন সুরেজ্্রনাথ মজুমদারের ‘পল্লী ও নগর’ ( বৈশাখ, ১৩১১) গল্পে। এবপর এ" 
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বিষযে হেমেন্্রপ্রসাদ ঘোষের ‘সংযম’ ( জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৩), শরৎচন্দ্রের 'অঙ্ুপমার প্রেম 
(চৈত্র, ১৩২০), স্থকুমার ভাছুড়ীর “মনের মানুষ (শ্রাবণ, ১৩২৯) প্রভৃতির নাম 
করা যায়! স্বদেশী আন্দোলনের ফলে গণিকা-বারাঙ্গনারা ভোল পাল্টে আবার দেখে 
দিতে লাগলেন, কিন্তু কামের সহচরীবূপে নয়, মহীয়সী মহিলারপে ৷ নিয়শ্রেণীর 
নরনারী নিয়ে নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্যই প্রথম এ পত্রিকায় গল্প লিখেছেন, কিন্তু সেও 
১৩২৪ জালের আগে লয়। 

বাঙলা গল্পের নাষকের ঘন খারাপ হলেই চেঞ্জে চলে যায়_-বিহার ও উত্তর 
প্রদেশের কয়েকটি বিশেষ জায়গায়, চিৎ দক্ষিণ ভারতের পুরীতে, তাও তীর্থস্থান 
বলেই। নায়কের বা পার্খচরিত্রের ছদ্মবেশ ধারণ তখন আবু এক প্রিয় ও পরিচিত 
প্রথা ছিল। ছন্মবেশের মধ্যে প্রধানত সন্ন্যাসী, ফকির বা পাগল হওয়া, কখনে! 
বা নারীবেশ ধারণ,_ বুঝি শেক্পপীয়ারের প্রভাবে । 


২. কাহিনীর কাঠামো: বিশেষত্বপূর্ণ কাঠামো তিন রকমের দেখা যাষ : 
১. একজন কাহিনীটি বলে যাচ্ছেন, অপর জন বা! জনেরা তা শুনছেন ; এ রীতি 
প্রাচীন ভারতীয় হলেও তখনকার লেখকেরা যেন বিদেশি গল্পের দ্বারা প্রভাবিত 
হয়েই তা গ্রহণ করেছিলেন; ২. পত্রবিনিময়ের মাধ্যমে কাহিনী কথন, 
যাকে বলে চpist০l৪7y 8519, এটি পুরোপুরিই পাশ্চাত্য সাহিত্য প্রভাবিত; 
৩. কেবল পাত্র-াত্রীর সংলাপের মাধ্যমেই কাহিনীটি বলা, লেখক ষেন নাট্যকার 
হয়ে নিজেকে নেপথ্যে ঢেকে রাখেন। এ রীতি খুবই অল্প অনু্থত হয়েছে। 

কাহিনীর দৈর্খ্যও এ প্রসঙ্গে আলোচ্য। সাহিত্য’ পত্রিকার একেবারে শেষের 
দ্বিকে “নিতাস্ত ছোটোগল্প’ দেখা যায়, তার বিস্তার ছু বা এক পাতার বেশি নয়৷ 
পরবর্তীকালে “বনফুল” বা “মনোজ বন্থ” ওই ধরনের গল্প লিখে সুখ্যাত হয়েছেন। 

এই পত্রিকায় যে-সব গল্প আখ্যায়িকা” রূপেই লিখিত, সেগুলিতে পরিচ্ছেদ 
ভাগ করে দেখানো হয়েছে, কখনো বা পবিচ্ছেদের উপনাম’ উল্লেখ করে 
প্রাচীনতাকে পরিষ্ফুট করা হয়েছে। গল্পের গতি ও সংক্ষিপ্ততাকে নির্দেশ করতে 
কেউ কেউ দশ-বারো লাইন, এমন কি তিন-চার লাইনের পরিচ্ছেদ সু 
করেছেন, গল্পের শেষের দিকেই সচরাচর এটি ঘটত। কাহিনীর অভ্যস্তরস্থ 
কাল্গত ও ভাবগত ব্যব্ধানকে নির্দেশ করতে হলে ছুই অনুচ্ছেদের মধ্যে স্থান 
শূন্য রাখা হত; নয়তো, তারকাচিহন দেওয়া হত। কেউ লাইনের বা দিক থেকে 
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"ডান দিক পর্যন্ত তারকাচিহ্ন দিতেন, কেউ ‘অতএব’ চিহ্নের আকারে, কেউ 
-বা- “ষেহেতু'র আকারে, আবার কেউ দিতেন নিঃসঙ্গ একটি মাত্র তারকা । 

* বাঙলা আখ্যায়িকা ও ছোটোগল্প ‘চমক’ ও সংশয়ে’ পূৰ্ণ _আকস্মিকতাহ 
-চাবুকমারা? চমক অথবা অপ্রত্যাশিতের ধাক্কা দেওয়া, লংশয়-মুক্তি_-বা। 

গল্প লেখকদের কাছে খুবই প্রিয় ছিল। এই রীতি মোপাসার কাছ থেকেই 
বাঙালী লেখক নিয়েছেন। শেখভের সিঞ্ধস্যমাময় ব্যঞ্নাগর্ভ পরিণতি 
সাহিত্যের গল্পকার মধ্যে দেখি নি। 

৩. বুচনাগত বিশেষত্ব : গল্পের প্রারস্তে 'প্রত্যক্ষরীতি' অবলম্থিত হয় নি, তা 
রূপকথার মতো অস্পষ্ট ও পরোক্ষ । এই জন্যেই নায়ক-নায়িকাকে গল্পে বিলম্বে 
আবিভূ্তি হতে দেখা যায়। নায়ক-নায়িকার রূপ, গুণ, বেশবাস ও অবস্থান 
ক্ষেত্রের সর্বাঙ্গীপ পরিচয় দিয়ে তবে তাকে গল্পে আনবার চেষ্টা দেখি_একবারেই 
পাঠকের কল্পনা ও রসবোধের ওপর নির্ভর করে তা করা হয় নি। ফলে, আকারে 
গল্প দীর্ঘ এবং প্রকারে তা মন্থর, উপন্তাসধর্ম্শ হয়ে উঠেছে। যেমন, হেমেল্জপ্রসাঁদ 
ঘোষের ছুইভাই” ( বৈশাখ, ১৩০৫) গল্পের আরস্ত : “সঙ্কীর্ণ গলির উপর একটি , 
এ দ্বিতলস্থ একটি মধ্যায়তন কক্ষে একজন রমণী মৃত্যু শয্যায় 7 

* এই “একজন রমণীর অস্পষ্ট অনির্দেশ্যতা থেকে সুস্পষ্ট হতে সময় 
রা অনেক সময়ে আগে একটি মন্তব্য করে পরে সেই মস্তব্যটির সার্থকতা 
প্রতিপাদনের জন্যেই যেন গল্পটি বলা হচ্ছে,_এই রীতির আশ্রয় নেওয়া হত। 
অনেক শক্তিমান লেখকেও এই ভঙ্গিতে গল্প স্তর করতে দেখা যায়। কিন্ত যি 
আগে গল্পটি বলে নিয়ে পরে মন্তব্য করা হয়, গল্প তবে নির্ঘাত “আখ্যায়িকা” হয়ে 
পড়ে, যেমন, হেমেন্্প্রসাদ ঘোষেরই ‘আপন ও পর (শ্রাবণ, ১৩২৪ ) গল্পে। 

বাঙলা আখ্যায়িকা ও ছোটোগল্পের সমাঞ্তিতে ষে রীতিটি সর্বাধিক অনুস্থত 
হয়েছে__-তা৷ হল, গান বা ক্বিতাঁর পঙ-ক্তি উদ্ধত করে গল্প সারা করা। প্রধানত 
মিলন, ক্কচিৎ বিরহকে তীক্ষ ও ব্যঞ্ধনাময় করবার জন্তে, মানবজগৎ ও নিসর্গজগৎকে 
অভিন্ন করবার বাসনায় এই রীতিটির উদ্ভব হয়েছিল। সুযীজ্রনাথ ঠাকুর» 
হেমেন্দরপ্রপাদ ঘোষ, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, নারায়ণচন্্র ভট্টাচার্য প্রভৃতির _ 
গল্পে এই রীতির অহ্থসর্ণ দেখা যায়। গানের পক্তিগুলো অধিকাংশই ভক্তি 
মূলক ব! বাউল-ভাটিয়াল গান থেকে নেওয়া, ভিখিরি-ফকির-বৈরাগীরা তার 
গায়ক। রবীন্দ্রসঙ্গীত জনপ্রিয়তা অর্জন করলে এবং কাহিনীর পরিবেশ মাজিত 
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হলে অনেকে রবীন্দ্রসঙ্গীতের কলিই ব্যবহার করেছেন। গল্পের আরস্তেও রুবীন্দ্র- 
সঙ্গীতের কলি পাই। “সাহিত্যে'র মতো রবীন্দ্র-বিরোধী পত্রিকায় এ পদার্থ 
প্রত্তাশিত। কখনো গল্পের মধ্যে ইংরেজী কাব্য-কবিতার পঙ.ক্তি উদ্ধত 
হে,_ প্রধানত পুরুষ লেখকদের রোমার্টিক গল্পেই এটি বেশি ৷ মহিলা লেখকগণ 
তেমনি সংস্কৃত উদ্ধৃতির আশ্রয় নিয়েছেন। 
গল্পের শেষে উন্মাদ বা উন্নাদিনীর চিত্র,_তাদের বিশেষ কোনো কার্যকলাপ, 
ভঙ্গি বা সংলাপ অনেক সময়েই পাওয়া গেছে। সাধারণ সুস্থ মানুষের কোনে! 
বিশেষ কাজ বা ভঙ্গি বা অন্থকার ধ্বনিতেও গল্প শেষ হয়েছে। নিসর্গ জগৎও 
বাদ পড়েনি। 
গল্পের মধ্যে লেখকের স্বগতোক্তি, দার্শনিক উক্তি, আত্মচিন্তামূলক উক্তি, 
নায়ক-নায়িকা, পাঠক-পাঠিকাকে সম্বোধন করে উক্তি শোনা যায়। পাঠক- 
পাঠিকাকে প্রথম দিকে ‘তুমি’ বলে, পরে ‘আপনি’ বলে সম্বোধন করা হয়েছে। 
কোনো কোনো বর্ণনায় ইতর প্রাণীদের ওপর মাঁনবিক-চেতনা আরোপ করা 
হয়েছে। সৌবীন্রমোহন মুখোপাধ্যায়, হেমেন্রপ্রসা্দ ঘোষ, সরোজনাথ ঘোষ 
” প্রভৃতি লেখকের ভাষায় ইংরেজিয়ানার স্পষ্ট প্রভাব দেখা যায়। হায়” এই 
অব্যয়ের ব্যবহার এই পত্রিকার অনেকের ভাষাতেই দেখেছি। কেউ কেউ প্রাচীন 
পদ্ধতি অনুসরণ করে বিশেষণ ও ক্রিয়া-বিশেষণের সঙ্গে স্ত্রীপ্রতায় যোগ 
করেছেন । ; 
‘সাহিত্য’ পত্রিকার গল্পের সংলাপ প্রধানত সাধু ভাষাতেই প্রদত্ত হয়েছে। 
সংলাপ স্বাভাবিক ও গতিময় হয়েছে নিম্বশ্রেণীর পুকষ এবং উচ্চনীচ নিবিশেষে 
স্ত্রীলোকের বেলায় । আঞ্চলিক ভাষার সংলাপ এ পত্রিকায় প্রায় ছিলই না। 

" সাহিত্য’ পত্রিকার খাটি ছোটোগক্পকার বলতে এই কজন : নগেন্দ্নাথ গুধ, 
স্থবেশচন্দ্র সমাজপতি, জ্ঞানেন্দনাথ গুপ্ত, শৈলেশচন্ত্র মঙ্ুমদার, নলিনীকাস্ত 
মুখোপাধ্যায়, সুধীন্্নাথ ঠাকুর, দীনেন্দকুমার বায়, হেমেন্্প্রসাদ ঘোষ, জলধর 
সেন, স্থরেন্্রনাথ মজুমদার, সরোজনাথ ঘোষ, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, 
নারাষণচন্দ্র ভট্টাচার্য, প্রস্থতি। এরা প্রায় সকলেই আখ্যায়িকা-বৃত্তান্তধর্মা 
রচনাও লিখেছেন, এবং পরিমাণে তাই বেশি। তৰু, এঁদের দু-একটি রচনা 
উচ্চস্তরের ছোটোগল্প হয়ে উঠেছে। প্রভাতকুমার, শরৎচন্দ্র প্রভৃতির লেখা বের 
হলেও এদের আমি “সাহিত্যের লেখক হিসেব ধরছি না। তেমনি দীনেন্ত্র- 
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কুমারও মূলত ছোটোগল্পকার নন। “সাহিত্য” পত্রিকার শ্রেষ্ঠ ছোটোগল্পকার - 
দুজন: :সরেজ্নাথ মজুমদার, এবং নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য । AE 
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উল হা এক বিশেষ ধরনের চিত্রকলা-পদ্ধতির প্রবর্তন. 
হস্ত যা পপ্রাচীনভারতীয় চিত্রকলা-পদ্ধতি” নামে প্রখ্যাত । এই রীতিতে অঙ্কিত 
ছবি ‘ভারতী’ এবং প্রবাসী’ পত্রিকায় প্রায় নিয়মিত বের হত" কিন্তু বুক্ষণশীল - 
মান্থষরা এবং সাহিত্য” পত্রিকার সম্পাদক ও লেখকগোষ্ঠী এই চিত্রকলার মর্মরূস 
গ্রহণ করতে পারেন নি_তীদের শিল্পকচিই এ-বিষয়ে বাধা হয়ে দীঁড়িয়েছিল।. 
স্থরেশচন্দ্রের মতে, এই বিশিষ্ট চিত্রপদ্ধতির কয়েক্টি গুরুতর রোষ ছিল ; আশ্চর্ধের 
কথা এই, ‘ভারতী’, প্রবাসী’, এবং রবীন্দ্রনাথ ও ঠাকুরবাড়ির সাহিত্য সম্পর্কে - ' 
তিনি ষে যে অভিযোগ এনেছেন, এই চিত্রকলাপদ্ধতিতে অঙ্কিত ছবি সম্পর্কেও প্রায় . 
একই অভিযোগ এনেছেন। সাহিত্য ও চিত্রকলা! এখানে 'একই আদর্শবোধ ও 
শিল্পরুচির দ্বারা আস্বাদিত ও সমালোচিত হয়েছে । 

"এ ুরেশচন্দ্রের মতে, এইসব ছবির বিষয় না 
করেছে; তা অশ্লীল এবং দুর্বোধ্য ; এর অঙ্কন্পদ্ধতি অস্বাভাবিক, কেননা নৈসগিক 
ও প্রাকৃতিক জীবন-ও জগৎকে তা অনুসরণ করে না) মাসিক সাহিত্য - 
সমালোচনা” করবার সময় স্থরেশচন্্র বারংবার তার মতামত জানাতেন। -- = 
, -এই পত্রিকায় ১৩১৭ সাল থেকে চিজ ও চিত্রকলা নিয়ে আলোচনা হতে 
থাকে। এই সময়ে “মাসিক সাহিত্য সমালোচনা” বিভাগে স্থুরেশচন্ত্র প্রবাসী'তে - 
প্রকাশিত-ছবির তীব্র নিন্দা করেছিলেন। অর্ধে্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায় - 
প্রাচীন ভারতীয় চিত্রকলা পদ্ধতি'র সমর্থন করে এবং স্থরেশচন্দ্রের প্রতি “ব্যক্তি” 
গত আক্রমণ” করে প্রবাসী”তে ( আষাঢ়, ১৩১৭ ) একটি প্রবন্ধ দিখলেন। এই 
চিত্রকলা-পদ্ধতির দোষক্রটি নির্দেশ করে সুকুমার বায় পরের মাসেই. লিখলেন, - 
“ভারতীয় চিত্রশিল্প” (প্রবাসী । শ্রারপ, ১৩১৭) নামে একটি প্রবন্ধ । প্রবন্ধটি 
যেহেতু স্থরেশচন্ের মৃতের পরিপৌষক, সেইহেতু পরের মাসে “সাহিত্যে, (ভান্র/: 
১৩১৭ ) তা উদ্ধত হল। এই ভাৰ সংখ্যাতেই স্থুরেশচন্দ্র অধেন্দুকুমারের প্রবন্ধের = 
জবাব দিলেন। তুলকালাম লেগে গেল তুলি ও কলমে । . - 
- জবাবে সুরেশচন্দ্র নতুন কোনে! কথা বলেন নি, পুরোনো! কথাই ফের বলেছেন। : 
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শুধু ব্যঙ্গের মাত্রাটি কিঞ্চিৎ অধিক ছিল। তাঁর বক্তব্য : “আধ্যাত্মবাদ'ই ভারতের ' 
মর্মকথা, বাহরূপ বা প্রাকৃতিক অবয়বকে ছাপিয়ে তা হল একটি বিশেষ মানসিক 
ইঙ্গিত ও উপলদ্ধি। চিত্রের মধ্যে সেই উপলদ্ধিজাত প্রতীককে ফুটিয়ে তোলবারু 
জন্যে 'ভারতীয চিত্রকলা-পন্ধতি'র অনুসারী শিল্পীরা বস্তু, দৃশ্য বা প্রাণীর রূপময়, 
নৈসগ্সিক, প্রাকৃতিক বা তার যথাযথ বাহ্‌ দিকটিকে একেবারেই অস্বীকার করে 
অরূপময়, মানস-সপ্ধাত একটি বিশেষ ভাবনাকে রূপ দিতেন। ফলে, তাদের আঁকা 
ছবি দৃশ্যমান জগং এবং প্রাণীর স্বাভাবিক ও প্রত্যাশিত আকৃতির সঙ্গে আদৌ 
মিলত না। স্থরেশচন্দ্রের মতে এটাই এই চিত্রপদ্ধতির সবচেয়ে বড়ো দোষ । 
কেননা, তা স্বভাবের বিকৃতি । 

“আমরা জানিতাম, ঘাহী প্রকৃতির বিকৃতি, তাহ! “ক্যারিকেচর”। কিন্ত 
অর্ধেনুবাবু “ক্যারিকেচর'কেই শিল্পের চুড়ায় বসাইয়! দিয়াছেন! ব্যাফেল, 
তিতিয়ান, ভ্যাগ্ডাইক প্রভৃতি এই উদ্ভট তব জানিতেন না”_তাই তাহারা স্বভাবে 
সৌন্দর্য ঢালিয়া মহাপাপে লিপ্ত হইয়া গিয়াছেন!...” 

“অর্ধেন্দুবাবু লিখিয়াছেন;-_ “ “আজাহুলস্বিত বাহু”, "আকর্ণবিস্তৃত নয়ন”, 
“ব্যোরস্ক” “বৃষন্কন্ধ'; “পদ্ম হস্ত” “নবদূর্বাদলশ্তাম” প্রভৃতির মনুস্য-কল্পন| যদি 
“উদ্ভট” ও “ম্বভাববিরুদ্ধ” না হয, পুরাপোক্ত মহাপুরুষগণের চিত্র-কল্পনায় এরূপ 
“উদ্ভট” ও “স্বভাববিরুদ্ধ” রীতির অনুসরণে, ভারতশিকীর অধিকার আছে। 

“অর্ধেন্ুবাবুর বুদ্ধির দৌড় দেখিয়া! আমরা হতবুদ্ধি হইয়্াছি।--.” 

সুকুমার রায়ের বক্তব্যও প্রায় একই, তবে ভাষা সংযত এবং তাতে 
অযৌক্তিকতা নেই। 

পরের বছর, ১৩১৮ সালে, অক্ষয়কুমার হা TE TE 
বিষয়ে আলোচনায় যোগ দিলেন। এরই বছর তিনেক আগে, কলকাতা আর্ট 
স্থলের অধ্যক্ষ হাভেল সাহেব ভারতীয় চিত্র ও শিল্পকলার ইতিহার্-বিষয়ক একটি 
বই লেখেন : ‘The Ideals of Indian Art.” বইটি সমলময়িক শিল্পরসিকদের 
খুবই নাড়া দিষেছিল। অক্ষয়কুমার ও সুরেজ্জনাথের আলোচনা মূলত এই গ্রন্থটি 
" পাঠেরই ফল। 

সুরেন্দ্রনাথ নিজে ছিলেন গল্পকার,__বহুগল্পে তিনি গান ও ছবির প্রসঙ্গ 
উত্থাপন করেছেন । “ভার্তবর্ষীয় চিত্রকলা-পদ্ধতি” (সাহিত্য । অগ্রহায়ণ, ১৩১৮) 
প্রবন্ধটি একদিকে হাভেল সাহেবের গ্রন্থপাঠের ফল” অপরদিকে চিত্রকলা-পদ্ধতি 


৮৮ “সাহিত্য পত্রিকার পরিচয়: 
সম্পর্কে যে বিতর্ক উঠেছিল, তারও প্রভাব । তার মূল উদ্দেশ্য ছিল, চিত্রকলা নিয়ে 
বিতর্কেরও ছন্-সংশয়ের অবসান ঘটানো তিনি দেখালেন, ইউরোপেও চিত্ররীতির 
আদর্শ সম্বন্ধ ছুটি পরস্পর বিরোধী মতবাদ আছে: আইডিয়ালিষ্টিক এবং 
রিয়ালিষ্টিক। হাভেল সাহেব আদিকাল থেকে ভারতীয় শিল্পের ধারা অন্বেষণ করে 
দেখিয়ে দিয়েছিলেন,_ভার্তীয় শিল্প-রীতিতে এই ছুটি ধারাই__মাইভিয়ালিট্টিক 
ও রিয়ালিউিক-__সম-প্রাধান্তে বয়ে এসেছে। স্থরেন্ত্রনাথ আরও জানালেন, প্রাচীন 
ভারতের এই দৃষ্টান্ত অন্থসরণ করে ইউরোপও শিল্পের ক্ষেত্রে এই দীর্ঘ মেয়াদী 
বিবাদের মীমাংসা করে নিতে পারে। 

সুরেন্দ্রনাথ যেখানে হাভেলের গ্রন্থের প্রশংসা করেছেন, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় 
তেমনি “ভারতীয় শিল্পাদর্শ” ( সাহিত্য । চৈত্র, ১৩১৮) প্রবন্ধে সরাসরি সে গ্রন্থের 
সমালোচনা করেছেন। প্রাচীন ভারতীয় চিত্রকলা প্রসঙ্গে হাভেল সাহেবের একটি 
অভিযোগ এই ছিল যে, আর্ধরা নানা কারণে চিত্রকলার বিকাশ সাধনে তৎপর 
হন নি। পাছে অনার্ধরা আর্ধদের শিল্পকলার গপ্তরুহস্ত জেনে ফেলে, সেই ভয় ও 
ঈর্যাতেই আর্ধরা তা করেন নি। তা ছাড়া, আর্ধরা পুজৌ-অর্চনা পড়া-শোনা 
নিয়ে এতই ব্যস্ত থাকতেন যে, শিল্পচর্চায় উৎসাহ পান নি। অক্ষয়কুমার হাঁভেলের 
এইসব মতকে অযৌক্তিক বলে মনে করেন : “যাগ যজ্ঞ ছিল, উৎসব আনন্দ ছিল, 
নৃত্যগীত ছিল,” | কেবল কি চিত্রে, বা ভাঙ্কর্ষে পরমতত্ব অভিব্যক্ত করিবার 
সময়েই তাহার! মৌনব্রত অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছিল ?-""যাহারা চিরস্থন্দরের 
সন্ধান লাভ করিয়াও, দীর্ঘকাল মৌনব্রত রক্ষা করিয়া আসিতেছিল, তাহারা 
আবার কি কি কারণে, সহসা মুখর হইয়া উঠিয়াছিল ?'::” হাভেল এই প্রশ্নের 
জবাব দেননি বলে অক্ষয়কুমার আক্ষেপ করেছেন । 

পরের মাসেই অক্ষয়কুমার লিখলেন আর একটি প্রবন্ধ : “ভারতশিল্পের 
ইতিহাস’ (সাহিত্য । বৈশাখ, ১৩১৯) এটি ভিন্সেট, স্মিথ লিখিত 4১ 
History of Fine Artin India and Ceylon, From the Earliest 
Time to the Present Day’ (Oxford, Clarendon Press) বইটির 
সমালোচনা উপলক্ষে লিখিত। শিল্পের চর্চা যে ভারতে অতি প্রাচীনকাল থেকেই 
ছিল এবং তা যে উচ্চমনোভাবকে জাগ্রত করতে সক্ষম ছিল,_অনেক অহ্দার 
পাশ্চাত্য শিল্প-রসিক তা স্বীকার করতে পারেন নি। এদের মধ্যে আছেন 
ওয়েষ্ট মেকট, (তার বইয়ের নাম; ‘Hand book of Sculpture’ : Fdin- 
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burgh, 1864); সার্‌ জর্জ বার্ডউভ, (বইয়ের নাম : “Industrial Arts of 
India’ ), প্রভৃতি। ভিন্দেন্ট, স্মিথ, এদের মতকে অস্বীকার করে প্রাচীন 
ভারতের আত্মা অন্বেষণে তংপর হয়েছেন বলে অক্ষকুমীর তাকে অভিনন্দন 
জানিয়েছেন। এরপর তিনি ভারতের শিল্প, মৃতিতত্ব এবং স্থাপত্য সম্পর্কে 
একটি মূল্যবান প্রবন্ধ লেখেন: “ভারত শিল্পতন্ব' (সাহিত্য । শ্রাবণ, 
ভান, ১৩২৯ )। 

চিত্র ও শিল্পকলা সম্পর্কে এই পত্রিকায় সব চেয়ে বেশি আলোচন! হয়েছে 
১৩২০ সালে, পত্রিকায় প্রদত্ত ছবির সংখ্যাও এই সময়ে খুব বেড়ে গিয়েছিল । 
প্রবন্ধগুলির মধ্যে সবচেয়ে গভীর ও গুরত্বপূর্ণ হল রমাপ্রসাদ চন্দের লেখ! প্রকৃতি 
ও পাশ্চাত্য চিজ্রকলা-রীতি' (সাহিত্য। অগ্রহায়ণ, ১৩২০)। এটি প্রাচীন 
ভারুতীষ চিত্রকলা-পদ্ধতি'র বিরুদ্ধে সনাতন-পন্থীদের প্রতিবাদম্বরূপ লিখিত হয়। 
প্রবন্ধটির প্রত্যক্ষ প্রেরণা ছিল, ‘ভারতী’ ( আশ্বিন, ১৩২০ ) পত্রিকায় শিল্পাচার্য 
অবনীন্দ্রনাথের একটি মন্তব্য এবং প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধ। প্রমথ চৌধুরী 
অবনীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত চিত্ররীতির সমর্থন করেছিলেন; এবং যারা সেই 
চিত্রবীতির সমর্থন করতে পারেন নি, তাঁদের উদ্দেশ করে বলেলন, চিত্র 
বিদ্যার মর্ম বোঝ! “সাধারণ জ্ঞান” দ্বারা সম্ভব নয় এবং “অব্যবসাখী”-রা যেন এ 
নিয়ে মাথ! ঘামাতে না আসেন। বুমাপ্রসাদ অবশ্ত “সাধারণ জ্ঞান'-কেই সম্বল 
করে এবং চিত্রকলার “অব্যবসায়ী রূপেই গোটা কতক কথ। প্রমথ চৌধুরীর 
প্রবন্ধের প্রতিবাদে এই প্রবন্ধে নিবেদন করেছেন । 

যারা “প্রাচীন ভারতীয় চিত্রকলা-পদ্ধতি'র সমঝদার নন, তাদের সম্বন্ধে প্রমথ 
‘চৌধুরী ওই প্রবন্ধে লিখেছিলেন: “এদের মতে ইউরোগীয় চিত্রকরের! প্রকৃতির 
অনুকরণ করেন, সুতরাং সেই অন্ত্রকবণের অনুকরণ করাটাই এ দেশের চিত্র 
শিল্পীদের কর্তব্য 1'-*আর্টের ক্রিয়া অনুসরণ নয়, সাটি । স্থতরাং বাহ্ববস্তর মাঁপ- 
জোকের সঙ্গে, আমাদের মানসজাত বস্তুর মাপজোক যে হুবাহুব মিলে ষেতেই 
হবে, এমন কোনো নিয়মে আট কে আবদ্ধ করার অর্থ হচ্ছে, প্রতিভার চরুণে 
শিকল পবানো ।” 

এর উত্তরে বুমাপ্রসাদের বক্তব্য এই ছিল: তখনকার যাঁর! আধুনিক 
ইউরোপীয় চিত্রশিল্পী, তীর, "সকলেই প্রকৃতির অন্গসরণের ঘোর বিরোধী ; এবং 
যাহা মনে লষ, তাহাই আকিবার পক্ষপাতী” ছিলেন। এই মন্তব্যের উদ্দেশ্য ছুটি। 


2° ‘সাহিত্য’ পত্রিকার পরিচয় 


প্রথমত, ইউরোপের চিত্রকলাতেও যদি বাহ প্রকৃতির অনুকরণের প্রব্ণত! 
অনুপস্থিত থাকে, তবে সেই একই কারণে অবনীন্তর-প্রবর্তিত চিত্ররীতির নাম 
কেন বিশেষভাবে “প্রাচীন ভারতীয় চিত্রকলাপপ্ততি” হবে? ইউরোপের 
চিত্রকলার সঙ্গে এর তবে পার্থক্য কোথায়? অতএব, দ্বিতীয়ত, অবনীন্দ্র-প্রবতিত . 
চিতররীতি মূলত ইউরোপীয়ই বটে! - 

রমাপ্রসাদের আসল আপত্তি, বোধ হয়, বাহু জগতের সনিষ্ঠ ও যথাযথ 
অনুকরণ করা বা নাঁকরা নিয়ে নয়। যুগে-ধুগে এই বিষয়ে ইউরোপেও নানা 
বিরুদ্ধ মতবাদকে মাথা তুলতে দেখা গেছে । আসলে তাঁর মতে, ভারতীয় চিত্র. 
শিল্পীর! যখন চিত্র আকবেন, তখন বহির্জগতের অনুসরণ না করেও খাঁটি ভারতীয় 
ভাবটিকে চিত্রে ফুটিয়ে তুলতে পারেন; মিজরবে 
রীতির অ্যকরণজাত হয়ে গেজ। - 

“প্রকৃতির অমুকরণ” করবার আসল অর্থ, রমাপ্রসাদের মতে, কেবল নিছিক- | 
বহির্জগতের অনুকরণ করা৷ নয়। “বহিরঙ্গের সাহায্যে অন্তর্জগতের পারিপাট্য 
প্রদর্শন”্ই তার মূল উদেশ্য । তেমনি, “্যখেচ্ছভাবে - প্রকৃতির বিকৃতি সাধন 
করিলেই সৃষ্টি ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায় না; জড় প্রকৃতিতে জীবাত্মার- 
সঞ্চারই প্রকৃত স্থষট-ক্ষমতার পরিচায়ক।” অবনীন্ত্রপ্রবতিত চিত্ররীতিতে 
একদিকে প্রকৃতির বিরুতিসাধন এবং অপরদিকে “জড় প্রকৃতিতে সারা 
সঞ্চাবণের অভাব-_বিরোধী সমালোচকগণ লক্ষ করেছিলেন " 

পরিশেষে রমাপ্রসাদ বলেছেন, ভারতীয় শিল্পকলায় বাহ প্রকৃতি কোনোদিনই 
অবজ্ঞাত হয় নি,__কম্‌ বেশি অস্থুতই হয়ে এসেছে। কাজেই অবনীন্দর-প্রবতিত 
চিত্ররীতিকে ভারতীয় বলে নির্দেশ করলে তাকে কিছু পরিমাণে প্রকৃতি-নিষ্ঠ - 
হতেই হবে। 

চিতরশিল্প স্পর্কে দুটি ভাষণও এই পত্রিকা এ বছর মুগ্রিত হয়। একটি. 
রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষের “আধুনিক সমাজে স্থকুমার শিল্প ও সাহিত্যের স্থান, 
(সাহিত্য । আশ্বিন, ১৩২ ), এটি দিনাজপুর সাহিত্য সম্মেলনে পঠিত হয়েছিল । . 
অপরটি মন্মথনাথ চক্রবর্তার “চিত্রশিল্পে বিজ্ঞান” (সাহিত্য । চৈত্র, ১৩২০ ), এটি 
এ বছর, বঙ্গীষ সাহিত্য-সম্মিলনে পঠিত হয়। দেখা যাচ্ছে, চিত্রশিল্প ও চিত্র- 
রীতি তথনকাবু সাহিত্য-সম্মিলনীগুলিকেও বিশেষভাবে আন্দোলিত করেছে। 


‘সাহিত্য’ পত্রিকার পরিচয় ৯১. 


রবীন্দরনারায়ণের ভাষণটি তৎকালীন বাঙলা সাহিত্য ও শিল্পের অস্পষ্টতা, ছূর্বোধ্যতা 
ও অপ্রিয়তার পটভূমিকায় লেখা । 

‘সাহিত্য’ পত্রিকা বিকৃত" এবং তথাকথিত “ভারতীয় চিত্রকলা পদ্ধতি'তে 
অঙ্কিত প্রাণহীন” ছবির পরিবর্তে খাটি ইংরেজী এবং বিদেশি চিত্রের অধিকতব 
পক্ষপাতী ছিলেন। অবশ্য, এককালে 'প্রবাসী”ই এই ইউরোপীয় ছবি প্রচুর পরিমাণে 
ছাপাত এবং স্থুরেশচন্দ্র তা নিয়ে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে সমালোচনা করতে 
ছাড়েন নি! যাইহোক, ‘ভারতী’ ও প্রবাসী’ প্রাচীন ভারতীষ চিত্রকলাপদ্ধতি'র 
সমর্থক হলে “সাহিত্য” ইউরোগীয ছবির সমর্থক হযে পড়ে। প্রতি মাসেই 
“সাহিত্যে একাধিক বিদেশি ছবি ছাপা হত। এরই ফলে অশ্বিনীকুমাব বর্মণ 
লিখিত ‘ইংরাজী চিত্রকলায় প্রাণ (সাহিত্য । কাতিক, ১৩২০ ) প্রবন্ধটি পাই। 
ইংরেজী ছবির অস্তনিহিত প্রাণমযতা এবং মামবিকতাকে আবিষ্কার করাই 
প্রবন্ধটির লক্ষ্য ছিল ॥ 
বা 
১৭ই পৌষ, ১৩২৭ সালে স্থরেশচন্দরের মৃত্যু হল। সেই মাস থেকেই “সাহিত্যের 
সম্পাদক হলেন পাচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মশাই। ১৩৩০ সালের বৈশাখ মাস 
পর্যন্ত তিনি “সাহিত্য” বের কবেন। উমা সম্পর্কেও সামান্য ছু-চার 
কথা বলা প্রয়োজন ।১ 

ENE বারের ১৩৩০ । 
পৃ. ৪৩১-৪৪১) নামে একটি তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধে পাঁচকড়ির জীবন ও সাহিত্য নিযে, 
সুন্দর আলোচনা করেছিলেন। প্রবন্ধটি এই জন্তেই উল্লেখযোগ্য, এতে সমকালীন. 
মানুষের দৃষ্টি দিয়ে পাঁচকড়ি আলোচিত হয়েছেন । 

পাচকডির পিতা! বেণীমাধব হাঁলিশহরের মানুষ ছিলেন, ভাগলপুরে 
কালেকটারী অফিসে কাজ করুতেন। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৪ ডিসেম্বর পাঁচকড়ির 
জন্ম হয়, তার পিতার তিনিই একমাত্র সন্তান তাঁর বাল্য ও প্রথম যৌবন 
ভাগলপুরেই কাটে ; এইজন্তে পাঁচকড়ি খুব ভালো হিন্দী জানতেন, _শোনা যায়, 
তারই মুখে তুলসীদাসের দোহার আবৃত্তি শুনে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তার 
বঙ্গান্থবাদে প্রবৃত্ত হন। ভাগলপুবেই ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, 
(ভার দূর সম্পর্কের ভাই ) ও দ্বিজেন্দ্রলালের সাহচর্য পান। ১৮৮৩তে ভাগলপুর 

১ পাঁচকড়ির জাবন ও সাহিত্য সম্বন্ধে বিস্তৃত তথ্যের অন্ত “সাহিত্য পাধক চরিতমালা' ভ্রষ্টব্য। 


- সাহিত্য’ পত্রিকার পরিচয় 


থেকে প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা এবং পাটনা কলেজ থেকে এফ. এ. ও বি. এ. 


‘(১৮৮৭ ) পরীক্ষায় পাশ করে কিছুদিন সরকারী অফিসে কাজ নেন, পরে 
ভাগলপুরেই অধ্যাপনা করতে থাকেন, শেষে আসেন কলকাতায়। “বেদ্ব্যাস' 
পত্রিকার সম্পাদক ভূধর চট্টোপাধ্যায় (ইনি পাচকড়ির খুড়স্বস্তর ) শশ্ধর তর্ক 
'চুড়ামপির সঙ্গে পাঁচকড়ির পরিচয় করিয়ে দেন, এবং ভূধরেরই মধাস্থতার সামান্ত 


পারিশ্রমিকের বিনিময়ে হিন্দু সমাজের মুখপত্র বঙ্গবাসী’র সহকারী সম্পাদক হন।, 


"ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন ‘বঙ্গবাসী'র হিতৈষী, পরামর্শদাতা ও প্রধান 


.লেখক। পাঁচকড়ির সাহিত্যগুরু ছিলেন এই ইন্দ্নাথ। অক্ষযচন্্র সরকারও 


-তীঁকে প্রভাবিত করেছিলেন। 


কিছুদিন পর পাচকড়ি ‘বস্মতী’র সম্পাদক হলেন। বঙ্গবাসী” ছিল 


কংগ্রেসের পক্ষে, ‘বসুমতী’ বিপক্ষে । পাচকড়ি পেটের দায়ে স্থর পাণ্টালেন। - 
 এইটিই ছিল তীর বিরাট দোষ। মন্সথনাথ ঘোষ মন্তব্য করেছেন: “ ‘বঙ্গবাসী’র 
-সম্পাদকরূপে তিনি একভাবে নিখিয়াছেন, “বহৃমতীর সম্পাদকরপে তাহার 


বিপরীতভাবে লিখিয়াছেন। “বাঙ্গালী”র সম্পাদকরপে প্রাতে তিনি যাহা 


বলিয়াছেন, “নায়কে*রু সম্পাদকরূপে সন্ধ্যাকালে তাহার বিপরীত লিখিয়াছেন।"** 
তাহার এই রচনাকৌশল দেখিয়া আমরা মুখ হইভাম।” 
পাচকড়ি ‘রঙ্গালয়,” ‘টেলিগ্রাফ’, “হিতবাদী’, বাঙালী’, 'প্রবাহিনী”, নায়ক’, 


ভারতমিত্র' (হিন্দী দৈনিক ), ‘সাহিত্য’ প্রভৃতি পত্রিকার সম্পাদকত! করেছেন। . 
হারাণচন্দ্র রক্ষিত তার ‘ভিক্টোরিয়। যুগে বাঙ্গাল! সাহিত্য” ( আশ্বিন, ১৩১৮), 
‘বইতে তাই ঈষৎ অস্রসের মন্তব্য করেছেন : “শ্রীযুক্ত পাচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় , 


সহরের প্রায় সমস্ত সংবাদপত্রের সংস্রবে এক-একবারু আসিমাছেন, সম্পাদক্তাও 
করিয়াছেন, এখনও করিতেছেন 1” পৃ. ৩০৬ 
দি ০৮575 88 ্্যা'ভেও নিয়মিত : 


‘জন্মভূমি’, ‘বিজয়া’, ‘নারায়ণ’, বাণী? প্রভৃতিতেও তিনি. 


জী 
বক্তা হিসেবেও তিনি স্থখ্যাত ছিলেন । ইংরেজী ও হিন্দীতে অনর্দ বলতে . 
পারুতেন। তীর বক্তৃতা ছিল সরস, ওজন্িনী। তার মধ্যে থাকত হাসি-কান্সা 


"ভক্তি ও উত্তেজনার উপাদান । ০ 


গল্প, উপন্তাস, বাজনীতি-সমাজনীতি, সাহিত্য, জীবন চরিত, জাতিতত্, দর্শন, 


এপ 


সাহিত্য’ পত্রিকার পরিচয় ৯৩. 


বৈষ্ণব ও তন্তশান্তর, সমালোচনা ইত্যাদি নানা বিষয়ে পাচকড়ি লেখনী চালনা 
করলেও তার আসল খ্যাতির স্থান হল সংবাদপত্র সেবক ও সম্পাদকরপে ; তার 
নিন্দাও অবশ্য এইখানেই ৷ 

পাচকড়ির বিরুদ্ধে ছুটি অভিষোগ আনীত হয়ে থাকে : এক, তাঁর মতের মধ্যে 
দৃঢ়তা! ছিল না; ছুই, সম্পাদকীয় লিখবার সময তিনি অসংঘত ভাষা ব্যবহার 
করতেন। এ জন্যে তার নামে একাধিকবার মানহানির মামলাও দায়ের করা 
হয়েছিল। রসিকতার ফল যে আদালত পর্যন্ত গড়াতে পারে, তা তিনি বুঝেও 
বুঝতে চাইতেন না এবং বাঙালী রসিকতা বোঝে না বলে দুঃখ করতেন । 

২৯শে কাৰ্তিক, ১৩৩০ সাল, সন্ধ্যা সাতটায় পাঁচকড়ি বৃদ্ধা পিতা-মাতা, পত্নী 
ও ছুটি পুত্র রেখে মারা গেলেন। ‘ভারতী’ পত্রিকা (“পারুলৌকিক' : অগ্রহায়ণ, 
১৩৩০ । পৃ. ৭৮৩ ) তীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে। সেই প্রসঙ্গে লেখে : 
« “নায়ক,_-বাৰু, নায়ক__পাচকড়িবাবু ভারি গাল দিয়েছেন-_” কলিকাতার 
পথে ট্রামের ধারে কাগজওয়ালারা হীকিতেছে, আৰ ট্রামের যত লোক হাসিয়া হাসিয়া 
অমনি কাগজ কিনিয়া গালি পাড়িয়া আনন্দে ফুটিফাঁটা হইতেছে, এ দৃশ্য আমরা 
স্বচক্ষে দেখিয়াছি! সাধারণ বাঙালী একথা জানিল না ষে পাঁচকড়ি বাবু বাঙলার 
পুরাণ ইতিহাসের ধুলি-জ্াল ঘাঁটিয়া কি নূতন তথ্য মহাসত্য আবিষ্কায় 
করিতেছেন__তীর চিন্তাশীলতা পাণ্ডিত্য কত উঁচু দরের ! দুর্ভাগা বাঙালী 1...” 

সাহিত্য পত্রিকা এবং স্থরেশচন্দ্রের সঙ্গে পাচকড়ির যোগাযোগ বহুদিনের | 
‘সাহিত্য’ পত্রিকার মূল্যবান বিভাগ “সহযোগী সাহিত্যে” পাঁচকড়ি অনেকদিন থেকেই 
লিখতেন, অন্তান্ত প্রবন্ধও লিখেছেন। বঙ্ষিমচন্দ্রের সঙ্গে পাঁচকড়ির বিশেষ পরিচয় 
ছিল, বঙ্ধিমচন্দ্রের ইংরেজী রচনাগুলোর পুনরুদ্ধারের কাজে পাঁচকড়ির অবদান 
কম নয়। মন্মথনাথ ঘোষ বঙ্ষিমচন্দ্রের ইংরেজী প্রবন্গুলো সংগ্রহ করে দেন, 
স্কুরেশচন্্র পাঁচকড়িকে দিয়ে তা অন্থ্বাঁদ করিয়ে নেন! এরই ফলে বঙ্িমচন্ত্রের 
“হিন্দু পূজোৎসবের উৎপত্তি কথা” (কাতিক, ১৩১৯ ) এবং “বাঙ্গালীর জনসাধারণের 
সাহিত্য’ (জ্যৈ্, ১৩২০) ইংরেজী প্রবন্ধ ছটির অন্বাদ ‘সাহিত্যে’ প্রকাশিত হয়। 

সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক হয়েই পৌষ-মাঘ, ১৩২৭ সালের “সাহিত্যের 
“মুখবন্ধে” পাচকড়ি লিখলেন : “***সাহিত্য' শিক্ষিত হিন্দু সমাজের মুখপত্ররূপে 
পরিচালিত হইবে "কেবল সম্পাদক পরিবর্তন হেতু উহার মাসিক সাহিত্য 
সমালোচনার ভঙ্গী একটু পরিবিতিত হইবে ।"*” 


৩৪৪ সাহিত্য’ পত্রিকার পরিচয় 

পাঁচকড়ির আমলে ‘সাহিত্যের ‘মাসিক সাহিত্য সমালোচনা” না জমলেও, 
রেখেছিলেন । ফাস্ধন-চৈত্র, ১৩২৭ সালে এই ফিচারটির পত্তন হয়। এতে তিনি 
সমকালীন সাময়িক পত্রিকাদির দোষ-গুণ-বিশ্ষত্ নিয়ে আলোচনা নব 
করতেন। কিছু নিদর্শন দিলাম : | 
" জ্যৈষ্ঠ ১৩২৮ সালের বৈঠকী’ থেকে : “প্রায় সকল মাসিক পত্রে রিরংসার 
ছোটগল্প থাকে $-" “শন যোগ এবং বাক্য বিভা সংদ্ধে পূ স্বৈরাচার প্রায় সরবত 
পরিলক্ষিত হয় 1" 

“কেহ বা রবিয়ানা যক্স করেন, কেহ বা হচ্ছে খাচ্ছে, খেলুম-নিলুম-হালুম 
চালাইয়! গন্ভ লেখেন, খাস কলিকাতার প্রচলন ভাষা পত্রস্থ করেন; কেহ বা 
ইংরাজী গদ্যের কারচুপী কেবল উৎকট শব্দ টা বিরত বঢ়িয়া বি তা 
আমদানি করিয়া তুষ্ট হন।--* 

“..'এখন “হন্ুবাদেশ্র যুগ আসিয়াছে। ইটা 
-আলেন এবং বিলাতী মাসিক পত্রের সন্দর্তনিবন্ধ সকল এখন আদর্শ হইয়াছে ।-** 
কবর কানের মুর ছেঃ গর উদ "এবং সাতরঙা পাচরঙা যুবতীর ছবি 
মাসিকের দেহ পুষ্ট করে।"-” 

“বাৰুৱা বহি সমালোচনা করিতেছেন বটে, কিন্তু তাহাদের বহির বিরূপ 
সমালোচনা বাহির হইলেই অমনি তাহারা ঘোরতর শক্রুতে পরিণত হন।.."কোন 
বহিকে অঙ্ীল বা কুংসিৎ বলিয়া নিন্দা করিলে উন্টা উৎপত্তি হয়, তাহার বিক্রয় 
-বাড়িয়া যায়." | 

*.-'যাহা হউক, গালাগালি এবং পরনিন্দা বড়ই রোচক, তাহা যে বিকায় [''-* 

কাঁতিক, বারি সতী করে: গমকে ত সবর কাছ নহে: 
উহা মনীষার মধ... 

"এমনই দিনকাল পডিয়াছে যে রাজনীতির চাটনী ছাড়া অন্ত সাহিত্য বাজারে 
বিকাষ না ।-স্রাজনীতি বা পলিটিক্স যেন ব্রিটিশ বিদ্বেষের নামাস্তর হইয়াছে 1...” 
মাঘ, ১৩২৮ সালের “বৈঠকী থেকে : “পূর্বে প্রত্যেক মাসিকপত্রের অন্তরালে 
একটা দল, একটা উদ্দেশ্য, থাকিতই | একটা কোনরকমের প্রচারকার্ধে সকলেই ব্রতী 
থাকিতেন।"-"ঘধন সাহিত্যচর্চা সখের সামগ্রী হইয়া উঠিয়াছিল, তখন ঠাকুরবাড়ীর 
সাহিত্যের বিশিষ্টতার ঘোষণা ও প্রচার উদ্দেস্তে ‘ভারতী’ বাহির হইয়াছিল 1.- 


সাহিত্য’ পত্রিকার পরিচয় a 


“ইংরেজী-নবীশের নব্য হিন্দুয়ানী যখন কোমৎ (000৫০) তন্ত্রের জাল 
ছাডাইয। কেবল অনুশীলনবাদের বেদীর উপব আসিয়া দাডাইল, যখন 
ব্ৰান্ধসমাজের প্রভাব কমিতেছিল, [০০০০1৭50 বা ধ্বংসবাদের ভীষণ পরিণতি 
অনেকের বোধগম্য হইতেছিল, তখন “প্রচার”ও “নবজীবন” প্রকাশ করা হইয়াছিল। 
এই সন্ধিক্ষণে “সাহিত্যের উদ্ভব হইয়াছিল। তাহার পর দোকানদারী--মাসিক 
পত্র যেন মনোহারীর দোকান হইযা! উঠিল।---প্রবাসী’ এবং ‘ভারতবর্ষ এখনকার 
কাগজের আদর্শ বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। ও ছাচে সবাই কাগজ বাহির 
করিতে চাহে-_কাগজের উদ্দেশ্ত কিঞ্চিৎ পয়সা ।---” 

“শুনিতে পাই ছোক্রার দলে একট! “সবুজসঙ্ঘ” হইয়াছে, তাহারা বাঙ্গালা 
গন্যকে কলকাত্তাই ঢঙ্গে ঢালিতে চেষ্টা করিতেছে এবং ইয়োরোপের বিশেষতঃ 
ইংলণ্ডের আধুনিক [187081016-কে বাঙ্গালায কাযা সমেত আমদানী করিতেছে। 
ইহা টিকিবে না, টিকিতে পারিবে না, কেননা, ইহা বাঙ্গালীর ধাতুর অনুকুল ও 
অনুগামী নহে।--সবুজ্জনজ্ঘের ক্রোটনের চারা কলমের জোরে দীর্ঘস্থায়ী হইবার 
নহে ।'--* 

জোট, ১৩২৯ সালের ‘বৈঠকী” থেকে : “ইন্দ্রনাথ [বন্দ্যোপাধ্যায়] বলিযাছিলেন 
বাঙ্গাল সাহিত্যের কুম্ভরাশি, উহা রমণীর কক্ষেই অধিকতর শোভা পায়। ' বটেও 
তাহাই । বাঙ্গালায উপন্যাস-পূর্ণ-মাসিক পত্র এখন বিকায়, কেননা উহার পাঠিকা 
নারী-_প্রধানত পুরুষ নহে ।...আর পাঠক গ্রামের অর্ধশিক্ষিত বাঙ্গালা-নবীশ 
পুকষগণ। উভয়েই বাহ্‌ চাকচিক্যে মুগ্ধ হয,” 

ভাদ্র, ১৩২৯ সালের “বৈঠকী” থেকে: “চলতি, সহঙ্জ ও সরল ও সোজা ভাষা 
প্রয়োগ করিবার পথ প্রথম দেখান, স্বগাঁয কেশবচন্দ্র সেন। তাহার প্রচারিত 
‘সুলভ সমাচার চলিত ভাষার প্রথম প্রবর্তক । ‘সংবাদ প্রভাকর» ‘সমাচার চন্দরিকা’ 
প্রভৃতির বাঙ্গালা গদ্য অতি ভয়ানক ছিল। ঠাট্টা তামাসা, ছভা, পাঁচালী 
লিখিবার সময তাহার! সহজ ভাষা ব্যবহার করিতেন বটে, কিন্তু সমাজতব ধর্মতত্ব 
এবং রাজনীতিব আলোচনা করিতে হইলে তাঁহারা কাদ্বরীর ‘গন্য অনুকরণ করিতে 
বসিতেন 1", 

“একটা কথা কখনও যেন কেহ ভুলেন না যে বাঙ্গালা সাহিত্যের উৎপত্তিস্থান 
হইল রাঢ় দেশ,---কলিকাঁতা হইতে যে সকল দৈনিক ও সাধাহিক খবরের কাগজ 
প্রকাশিত হয়, তাহাদের সকলের ভাষা রাঢীয় !--- 


৯৬ সাহিত্য’ পত্রিকার পরিচয় 


*...এই বাঙ্গালা সাধুভাষার পদ্ধতির পরিবর্তন চেষ্টা হইতেছে। যাহারা এই 
চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহারা'আধুনিক কলিকাতার চল্তি ভাষা অবলম্বনে করিবার, 
চেষ্টা করিতেছেন। তাহারা জানেন না ষে, কলিকাতার কোন বিশিষ্ট প্রাদেশিকতা! 
নাই। খাচ্ছি, যাচ্ছি, নিচ্চি, গেলুম, খেলুম, ইহ! কলিকাতার ভাষা নহে। যাহারা 
কলিকাতাব আদি নিবাসী অর্থাৎ তিলি তাম্বলী, তন্তবায় প্রভৃতি ব্যবসায়ী জাতি 
তাহাদের এ ভাষা নহে। ইহা! ত্রিবেণীর ও আন্দুলমৌরীর ভাষার খিচুড়ী মাত্র । 
এ ভাষা বা! প্রাদেশিকতা, প্রাদেশিকতা নহে, বরুং উহাকে সাম্প্রদায়িক ভাষা বলিতে 
পারি। কেননা উহা বিলাত ফেব্তা বাবুদের এবং পিরালী বাবুদের ভাষা। 
[ রবীন্দ্রনাথদের ঠেস দেওয়া 1] উহাতে যশোরের আমেজ আছে, দক্ষিণ জয়নগর 
মজিলপুরের ঢং আছে। আর পিরালী বাড়ীর ভঙ্গীও আছে। এমন 'জগা্চিড়ী” 
চলে না। প্রেমলিপিতে চালাইতে পার, ঘর ঘরকন্নার চিঠি চাপাটিতে চালাইয়ে 


কিন্তু সাহিত্যে চলে না।""'” 
আজ পাচকড়ি বেঁচে থাকলে এবং পূর্ববঙ্গের সাহিত্যের ভাষা দেখলে কী মন্তব্য, 


করতেন কে জানে ॥ 


2 

পরিশেষে ত্রুটি ও খণ স্বীকারের পর্ব। এই গ্রন্থ বিশেষভাবে গবেষকদের জন্তে 
_ প্রয়োজন ছিল এই সঙ্গে লেখকানুক্রমিক এবং বিষয়াচুক্রমিক রচনাপদ্জীও 
সঙ্কলন করা । খরচের কথা ভেবে তা দেওয়া গেল না,_এজন্যে আমার ক্ষোভ থেকে 
গেল। ভবিষ্যতে সে ত্রুটি সংশোধনের চেষ্টা করব। “সাহিত্যশ্রী'র শ্রীতপন ঘোষ. 
একজন তরুণ পুস্তক প্রকাশক, তার সাহিত্য-কুচি ও সাহিভ-প্রীতি বিশেষভাবে. 
উল্লেখষোগ্য ৷ বাঙলা সাময়িকপত্রের মধ্যে যেগুলি প্রথম শ্রেণীর, তার সবগুলিরই" 
এই রকম বচনাপত্রী আমি সঙ্কলন করেছি,__তিনি তা খণ্ড'বণ্ড করে প্রকাশের, 
দায়িত্ব নিষেছেন। তাকে আমার কৃতন্রতা জানাই। 

পরিকল্পনা ও প্রস্ততি বহুদিন ধরেই চলছিল কিন্তু প্রকাশনার ব্যাপারে সুযোগ 
পাওয়া যাচ্ছিল না। আমার ছাত্র, এবং বর্তমানে সহকর্মী, অধ্যাপক শ্রীমানস € 
মজুমদার প্রকাশনার ব্যাপারে উৎসাহী ও সক্রিয় না হলে, আদৌ এ বই ছাপা 
হত কিনা সন্দেহ! তাঁকে আমার আস্তরিক গ্রীতি ও স্রভেচ্ছা জানাই । 

আর একজন, যিনি নেপথ্যে থেকে আমাকে বিশেষভাবে উৎসাহ ভুগিয়েছেন” 


“সাহিত্য” পত্রিকার পরিচয় ৯৭ 


তিনি হলেন আমার সহকর্মী, অধ্যাপক শ্রীশঙ্ধরীপ্রসাদ বনু । তীর সন্তেহ 
সদুপদেশ আমার পক্ষে মঙ্গল্দায়ক হয়েছে। 

‘সাহিত্য’ পত্রিকার প্রথম বর্ষেব প্রথম সংখ্যার প্রচ্ছদের প্রতিচ্ছবি তুলে 
দিয়েছেন কলকাত। বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রস্থাগারের সহ-গরন্থাগারিক শ্রীশান্তি- 
পদ ভট্টাচার্য এবং গ্রন্থাগারের অপর কর্মী শ্রীচঞ্চলকুমার সেন। এজন্যে এদের 
আন্তরিক খন্তবাদ জানাই। 

কোনোদিনই আমি ভালে। প্রুধ পাঠক নই, ছাপার ভূল-ক্রটি থেকেই গেল ॥ 


বাঁঙন। ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ 


কলকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয় নির্মলেন্দু ভৌমিক 
ববীন্জয়ন্তী, ১৩৮৩ ; মে, ১৯৭৬ 


॥ “সাহিত্য” পত্রিকার রচনাপঞ্জী ॥ 


7 ১২৯৭ ॥ 
বৈশাখ : ১২৯৭ 

সুচনা : [ লেখকের নাম প্রকাশিত হয়নি] ॥ নববর্ষ : [লেখকের নাম 
প্রকাশিত হয়নি ]£ কবিতা-কুঞ্জ (বিভিন্ন কবিদের কবিতা) : সতীশচন্দ্র 
ঘোষ, জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত, নিত্যকৃষ্ণ বসু, হীরেন্্রনীথ দত্ত, নলিনীনাথ 


চট্টোপাধ্যায় ॥ -দর্শন : গল্দ্রচন্দ্র ঘোষ ॥ বিষবল্পরী না সঞ্জীবনী ? 
(গল্প) : জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত ॥ রৈবতক কাব্য (সমালোচনা) : হীরেজ্রনাথ দত্ত ॥ 
জ্যৈষ্ঠ : ১২১৭ 


রৈবতক কাব্য (সমালোচনা): হীরেল্রনাথ দত্ত ॥ হাঁয়নের REIS- 
BILDER হইতে (রচন1) : নলিনীকান্ত মুখোপাধ্যায় ॥ মুহূর্ত (কবিতা ): 
“নীহারিকা -রচয়িত্রী” [ প্রসন্নময়ী দেবী ] ॥ বিষবল্লরী না সঙ্ীবনী ? (গল্প) : 
জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত | ভারতের অনার্ধজাতি : রজনীকান্ত গুপ্ত ॥ কবিতা-কুঙ 
(বিভিন্ন কবিদের কবিতা): দেবেন্দ্রনাথ সেন, সতীশচন্দ্র ঘোষ, জ্ঞানেন্দর- 
নাথ গুপ্ত, অক্ষয়কুমার সেন ॥ 


আষাঢ় £ ১২৯৭ 

সাহিত্য (কবিতা ) : নবীনচন্দ্র সেনা আধাবর্তে বঙ্গমহিলা ( দ্বিতীয় 
প্রস্তাব : “ইহার প্রথমাংশ “নব্য-ভারতে” প্রকাশিত হইয়াছিল ।” বক্সার): 
“নীহারিকা-রচন্্িত্রী” [ প্রসন্নময়ী দেবী ]£ খোসগল্স : [ লেখকের নাম 
প্রকাশিত হয়নি ]॥ প্রেম (দার্শনিক প্রবন্ধ): যোগেশচন্দ্র চৌধুরী ॥ বঙ্গ 
REPUBLIC (নকৃশ।) : নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ॥ রাজধানী তাড়া নগরী 
_ (ইতিহাস ) : কৈলাসচন্দ্র সিংহ ! বিষবল্পরী ন! সঞ্ীবনী? (গল্প/শেষ 
হল): জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত ॥ কবিতা-কুঞ্জ (বিভিন্ন কবিদের কবিতা): 
প্রিয়নাথ সেন, বলেন্দ্রনীথ ঠাকুর, সরোজকুমাঁরী দেবী, বেনোয়ারীলাল 
গোস্বামী ॥ “রাজা ও রাণী”-র অভিনয় : যতীশচল্দ্র সমাজপতি ! হাসি- 
কান্না (কবিতা ) : “ঈশান” [ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ] 1 


২ ‘সাহিত্য’ পত্রিকার রচনাপঞ্জী 
শ্রাবণ : ১২৯৭, 

রৈবতক কাব্য (সমালোচনা ) : হীেনাথ দত উন, তি ভক্তি এবং 
দয়া (প্রবন্ধ) : যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ ॥ বৃথা এ রোদন ( কবিতা ) 
বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ আর্যাবর্তে বঙ্গ মহিলা (আরা): “নীহারিকা-রচয়িজী” 
[প্রসম্নময়ী দেবী ] ॥ জীবনের ভার ( কবিতা) : হীরেল্জরনাথ দত্ত ॥ জন্মভূমি 
বা শৈশবসমাধি (কবিত।) : গরিরীজ্রমোহিনী দাসী ॥ সর্জাহার (প্রবন্ধ): 
চজ্রনাথ বসু ॥ বসস্তে পাখী (রচনা): নগেন্্রনাথ বব কুমারী ফসেট 
7 জৌবনী/হবিসহ ) : ষতীশচন্ত্র সমাজপতি ॥ বিস্মৃত স্থৃতি : শ্রীমতী সরোজ- 
কুমারী দেবী ॥ 
ভাদ্র : ১২১৭. 

যমুনা-কল্পনা (কবিতা): কামিনী সেন॥ ভারতের অনার্য জাতি : 
রজনীকান্ত গুপ্ত ॥ সারদা-মঙ্গল (সমালোচনা ): “নীহারিকা-রচয়িত্রী” 
[ প্রসন্নময়ী দেবী ]॥ আনুপ্রাসিক উপন্যাস (নকৃশা ) : “কমলাকান্ত” ॥ 
টেবানিয়ারের ভ্রমণ বৃতাস্ত : কৈলাসচন্দ্র সিংহ ॥ শিক্ষানবিশ ( দেশাত্মবোধক 
রচনা) : সীতানাথ নন্দী ! ভবানী (আধখ্যারিকা) : নিত্যকৃষ্ক বসু ৷ 7 
কবিতাঁ-কুঞ্জ (বিভিম্ন কবির কবিতা) : সরোজকুমারী দেবী, বেনোয়ারীলাল 
গোস্বামী, দেবেন্দ্রনাথ সেন, সতীশচজ্জ ঘোষ ॥৯পর্জরক্কিতিক নির্বাচন (বিজ্ঞান) : 
চন্ত্রশেখর মুখোপাধ্যায় ॥ রৈবতক কাব্য (সমালোচন। ) : হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ৷ 


আশ্বিন : ১২৯৭ 

রুষিয়ার.কৃষাণ কবির গান (সাহিত্যালোচনা): নলিবীকান্ত মুখোপাধ্যায় ॥ 
দুইটি কবিতা (সাজাহান/কৃমারী কমল) : [লেখকের নাম প্রকাশিত হয়নি] ॥ 
॥/পিণয়, ভক্তি এবং দয়া (প্রবন্ধ): যোগেন্দ্রজ্র ঘোষ ॥ পুরাণ কথায় একটু 
নূতন (কবিতা): “সতীশ” [ সতীশচন্দ্র ঘোষ ]॥ আর্ধাবর্তে বঙ্গমহিলা 
[সাহাবাদ ] : “নীহারিকা -রচয়িত্রী” [ প্রসন্নময়ী দেবী] ॥ দুইটি বোন 
€“এতিহাসিক গল্প” ) : [ লেখকের নাম প্রকাশিত হয়নি ]॥ লোহান 
ইথে তোর এত অভিমান? (কবিতা) : দেবেন্দ্রনাথ সেন ॥ < কব 


কাতিক-চৈত্র : ১২৯৭ 
৮ হাচিয়া থাকি কেন? ' (দার্শনিক প্রবন্ধ ) : সীতানাথ নন্দী] পৃ. ২৭৯ 
£ জ্ঞানী কে? (গল্প): নলিনীকান্ত মুখোপাধ্যায় 1 পৃ. ২৮৫ 


৯. ৬ 


সাহিত্য’ পত্রিকার রচনাপঞ্জী ৩ 


তীর্থযাত্রী (অনুবাদ গল্প): নলিনীকাস্ত মুখোপাধ্যায় ॥ পৃ. ২৮৭ 
বাঙ্গালী সৈনিক (দেশাত্মবোধক রচনা ) : অস্বৃতকৃষ্ণ মল্লিক £ পৃ. ২৯৯ 
তুমি (উচ্ছব।সমুলক রচনা ) : চিত্তরঞ্জন দাস 

কবিতা-কুগ্জ ( বিভিন্ন কবির কবিতা ) : রাজ্জলক্ষ্মী দেবী, “প্র” [ প্রমথ" 
চন্দ্ৰ কর? ] ॥ 

পাত্ব্দেশ প্রতিমা (রাজনীতি/বঙ্কিমসাহিত্যালোচনা) : ললিতচন্জ্র মিত্র ॥ 
পাগলামি (রচনা) : হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ॥ পৃ. ৩১৭ 
কবিতা-কুগ্জ (বিভিন্ন কবির কবিভা ) : জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত, হীরেন্দ্রনাথ 
দত্ত, প্রমথনাথ কর, দেবেজ্দ্রনাথ সেল, গোবিন্দচন্দ্র দাস, মধুরানাথ সিংহ, . 


সরোজকুমারী দেবী, প্রমীলা নাগ [ বসু ] ৷ পৃ. ৩৩৩ 
আমি ( রচনা ) : সীতানাথ নন্দী ॥ পৃ. ৩৩৯ 
প্রবাসের পত্র ( পত্র ) : নবীনচন্দ্র সেন ॥ পৃ. ৩৫২ 
দাও দাও একটি চুম্বন (কবিতা ) : দেবেন্দ্রনাথ সেন ॥ পৃ. ৩৬১ 
বিলাত ভেন্কী (দেশাত্মবোধক রচনা! ) : কৃষ্ণভাবিনী দাস ॥ পৃ. ৩৬৩ 
তুমি ( রচন! ) : নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ॥ পৃ. ৩৬৭ 
নেপোলিয়ান বোনাপার্ট : সমতুলচন্দ্র দত ॥ পৃ. ৩৭২ 
শ্মশান (কবিত] ) : গিরীল্্রমোহিনী দাসী ॥ পৃ. ৩৮৫ 
প্রাচীন হিন্দু সমাজে চারি আশ্রম : রজনীকান্ত গুপ্ত ॥ পৃ. ৩৮৬ 


৮আনন্দরাম বুয়া (জীবনী ) : ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় ॥ পৃ. ৩৯৩ 
বুদ্ধদেবের ভিক্ষাপাত্র (বিবৃতি/ছবিসহ ) : কৈলাসচন্দ্র সিংহ ॥ পৃ. ৪০০ 
কবিতা-কুঞ্জ (বিভিন্ন কবির কবিতা ): শরচ্চন্দ্র ঘোষ, বিনয়কুমারী 
বসু, প্রমীলা নাগ, সরোজকুমারী দেবী, নপ্রেন্্রনাথ গুপ্ত, গোবিন্দচত্ত্ 


দাস! পৃ. ৪০৫ 
প্রবাসের পত্র ( প্র ) : নবীনচন্দ্র সেন ॥ পৃ. ৪১৩ 
ফ্লোরেন্সে দুই রাত্রি (অনুবাদ গল্প): নলিনীকান্ত মুখোপাধ্যায় ॥ পৃ. ৪১৯ 
নাটক ও তদ্বিষয়ক বিবরণ : জ্যোতিষচন্দ্র মিত্র ॥ পৃ. ৪২৯ 


মেনকাহমন্রল ( কবিতা) : দেবেন্দ্রনাথ সেন ॥ 
আমাদের হবে কি? (দেশাত্মবোধক রচনা) : কৃষ্ণভাবিনী দাস ॥ 
চেয়ে! না পারশে ( কবিতা ) : গিরীন্্রমোহিনী দাসী ॥ 

হাম্‌পী ও কিছ্বিন্ধ্যা (পুরাতত্ব ) : দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায় ॥ 


৪ সাহিত্য’ পত্রিকার রচনাপঞ্জী 


হিন্দুজাতির রসায়ন (বিজ্ঞান ) : কৃলভূষণ ভাদুড়ী ॥ 
কবিতা-কুঞ্জ (বিভিন্ন কবির কবিতা ) : সরোজকুমারী দেবী, প্রমীলা নাগ, 
চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নারায়ণচন্দ্র ঘোষ ॥ রব 


বর্ষশেষ (সম্পাদকের বিরতি ) : সম্পাদক ॥ 

ই ১২৯৮ ॥ 

বৈশাখ : ১২৯৮ 

সুচনা : [ লেখকের নাম প্রকাশিত হয়নি ]॥ “মানসী” এবং “রাজা ও 

রানী” (সমালোচনা ) : “কোনও সম্ভ্রান্ত মহিলা” [ গিরীন্রমোহিনী দাসী ]॥ 
৮আামাদের জাতীয়ভাঁব (প্রবন্ধ ) : রজনীকান্ত গুপ্ত ॥ কবি-পঞ্জিক1 '( একুশটি 
কবিত|): বামদেব শাস্ত্রী ॥ সাইলাস মার্ণার (জর্জ ইলিয়টের আখ্যান- 
ভাগ এবং তার সমাঁলোচন! ) : গিরিজীপ্রসন্ন রায় | কবিতা-কুঞ্জ (বিভিন্ন 
কবির কবিতা) : প্রমীলা নাগ, গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, বেনোয়ারীলাল 
গোস্বামী, বিনয়কৃমারী বসু ॥ 

জ্যেষ্ঠ : ১২৯৮ + 

সংসার (কবিতা ) : “ঈশান” [ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়] ॥ কবি ও কাব্য 

(সমালোচনা) : ক্ষীরোদচন্দ্র রায় ॥ সাইলাস মার্ণার (আখ্যান ও সমালোচন) : 
গিরিজাপ্রস্ন রায় £ সূর্যমুখী ও কুন্দনন্দিনী (সমালোচনা ) : সুধীন্দ্রনাথ 
ঠাকুর ॥ নন্দকুমারেব ফাঁসী (ইতিহাস): জ্যোতিষচন্দ্র মিত্র॥ বড় কে 
( এঁতিহাসিক গল্প ) : সুরেশচন্দ্র সমাজপতি ॥ কবি ও সেষ্টিমেন্টীল (রচন। ) : 
বলেজ্রনাথ ঠাকুর ॥ রাজপুত বাল। (এঁতিহাসিক উপন্যাস) : রজনীকান্ত 
গুপ্ত ॥ কবিতা-কুগ্ত (বিভিন্ন কবির কবিতা ) : দেবেন্দ্রনাথ সেন, গোবিন্দচন্দ্র 
দাস, বেনোয়ারীলাল গোস্বামী, গিরীন্্রমোহিনী দাসী, সরোজকুমারী দেবী, 
সরলাবালা সরকার এবং বে-নামে ছুটি ॥ 


টু: ১২৯৮ 
৬ কপালকুণুলা_ও মিরাণ্ড। (সম।লোচনা ): সুধীআঅনাথ ঠাকুর ॥ প্রবাসাশ্্ 
পত্র : ক্ষীরোদচন্দ্র রায় ॥ র্জাদিম মানব (প্রবন্ধ) : প্রমথনাথ চৌধুরী ॥ 
মালা ( বিভিন্ন মহিলা কবির উদ্দেশে কবিত! ) : দেবেন্দ্রনাথ সেন ॥ প্রবাসের 
পত্র [ রুড়কি ]: নবীনচন্দ্র সেন ॥ রাজপুত বালা (এঁতিহাসিক উপন্ঠাস ) : 
রজনীকান্ত গুপ্ত ॥ রবিরাহু (কবিতা): “কাঁকাতুয়া দেবশর্সা' [ দেবেন্দ্র 


“সাহিত্য; পত্রিকার রচনাপক্জী ৫ 


নাথ সেন] ॥ সাইলাস মার্ণার (সমালোচনা): শগ্িরিজাপ্রসন্ন রায় ! 
কবিতা-কুঞ্জ (বিভিন্ন কবির কবিত। ) : গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, প্রমীলা নাগ, 
বিনয়কুমারী বসু, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ 


শ্রাবণ : ১২৯৮ 


সম্পাদকের নিবেদন ॥ প্রকৃতির শিক্ষ। (প্রবন্ধ ) : বিপিনচন্ত্র সরকার ॥ 
দশ মহাবিদ্যা (সমালোচনা ): শ্রীমতী “নীহারিকা”-রচয়িত্রী ॥ রাজপুত- 
বালা (এঁতিহাসিক উপন্যাস ) : রজনীকান্ত গুপ্ত ॥ দুর্বল প্রেম (রম্য রচনা ) : 
বেণোয়ারীলাল গোস্বামী ॥ কাকের সভা ( ব্যঙ্গ রচন| ) : সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর ॥ 
কবিবর রবার্ট ত্রাউনিঙ্‌ : ঠাকুরদাঁস মুখোপাধ্যায় ॥ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 
(কবিতা): সরোজকুমারী দেবী ॥ সৃইজার্লগডর স্বাধীনতা : ক্ষিতীন্দ্রনাথ 
ঠাকুর ॥ কবিতা-কুঞ্জ (বিভিন্ন কবির কবিতা): দেবেন্দ্রনাথ সেন, প্রমীলা 
নাগ, বিনয়কুমারী বসু, সতীশচন্দ্র ঘোষ, প্রকাঁশচন্দ্র দত ॥ 


ভাদ্র : ১২৯৮ 


মেঘদূত : সুরেশচন্দ্র শর্মা ॥ বিবিধ প্রসঙ্গ (রম্য রচনা ) : গিরীন্্রমোহিনী 
দাসী] আর্ধাবর্তে বঙ্গমহিলা (ভ্রমণ ) : শ্রীমতী “নীহারিকা”-রচয়িত্রী ॥ 
বিজয়বাবুর বদাহ্যত। (গল্প) : সৃধীন্দ্রনাথ ঠাকুর ॥ প্র্যাক্টিক্যাল (রম্য 
রচন! ) : বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর ॥ ভিখারিণী ( গল্প ) : শ্রীমতী প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী ॥ 
দুটি গল্প (বিদেশী গল্প): চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ কবিতা-কুঞ্জ (বিভিন্ন 
কবির কবিতা): দেবেন্দ্রনাথ সেন, প্রমীলা নাগ, নগেন্দ্রনাথ সোম, 
সরোজকুমারী দেবী, গিরীন্্রমোহিনী দাসী ॥ 


আশ্বিন : ১২৯৮ 


ফুলদানী (প্রস্পর মেরিমের ফরাসী গল্প থেকে অনুদিত ) : প্রমথনাথ 
চৌধুরী ] প্রবাসের পত্র : নবীনচন্দ্র সেন॥ শিক্ষিতা নারী (প্রবন্ধ) : 
শ্রী কৃষ্ণভাবিনী দাস ॥ ওয়ান্ট হুইটম্যান : ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ॥ আকবরের 
সভাসদ পণ্ডিত (এঁতিহাসিক কাহিনী): রজনীকান্ত গুপ্ত ॥ কবিতা-কুঞ্জ 
(বিভিন্ন কবির কবিতা) : গিরীজ্রমোহিনী দাসী, দেবেন্দ্রনাথ সেন, প্রমীলা 
নাগ, সরোজকুমারী দেবী, সরলাবাল! সরকার, দীনেল্রকুমার রায় (“সেলী”-র 
কবিতার অনুবাদক ), শরচ্চন্দ্র ঘোষ ॥ 


৬... ‘সাহিত্য’ পত্রিকার রচনাপল্রী 
কাৰ্তিক : ১২৯৮ 

লেখার নমুনা (ব্যঙ্গ রচনা ): রবীজ্তরনাথ ঠাকুর ॥ হিন্দুজাতির রসায়ন ;' 
(বিজ্ঞান ) : কুলভূযণ ভাছুড়ী ॥ প্রবাসের পত্র : নবীনচন্দ্র সেন ॥ ছুটি বৌদ্ধ 7১ 
গল্প (“শোক বিজয়”, “লালসা ও সংযম” ) : সুরেশচন্রর সমাজপতি ॥ 
বিদ্যাসাগর-রচিত “আত্মজীবন চরিতের” কয়েক পৃষ্ঠা ॥ হিন্দু সঙ্গীত ( সঙ্গীতা- 
লোচন! ):'হিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর ॥ কবিতা-কুপ্ত (বিভিন্ন কবির কবিতা ) : 
দেবেন্দ্রনাথ সেন, গিরীন্্রমোহিনী দাসী, প্রমীলা নাগ, সরলাবালা সরকার ॥ 


অগ্রহায়ণ : ১২৯৮ 

৮আহার : চন্দ্রনাথ বসু ॥ মেঘৃত : রবীন্রনাথ ঠাকুর ধর্রকৃতিক নির্বাচন 
(বিজ্ঞান ) : চন্ত্রশেখর মুখোপাধ্যায় কোথা তুমি (কবিতা ): অক্ষয়কুমার 
বড়াল ৷ মুক্তি (গল্প): নগেন্্রনাথ গুপ্ত প্রবাসের পত্র : নবীনচন্দ্র সেন ॥ 
র্জাচীন ভারতবর্ষ [ শ্রীঃ সপ্তম শতাব্দীর চিত্র ] : রজনীকান্ত গুপ্ত ॥ কবিতা- 
কুঞ্জ (বিভিন্ন কবির কবিতা): দেবেন্দ্রনাথ সেন, গোবিন্দচন্দ্র দাস, 
বেপোয়ারীলাল গোস্বামী, প্রমীলা নাগ, বিনয়কুমারী বছু ॥ রায় মহাশয় 
( বড়ো গল্প ) : হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ 


পৌষ : ১২৯৮ 

মালিকা (কয়েকটি কবিতা) : দেবেন্দ্রনাথ সেন দর্বোডীন পরত: 
মধুসুদন শাস্ত্রী কর্তৃক উক্ত প্রবন্ধের প্রতিবাদ ॥ রায় মহাশয় ( বড়ো গল্প ) : 
হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ অশিক্ষিতা ও দরিদ্রানারী (সমাজ পর্যবেক্ষণ ) : 
কৃষ্ণভাবিনী দাস ॥ প্রায়শ্চিত্ত (গল্প) : রায় ॥ ঈশার পূনরাবির্ভাব 
(রূপক ): নলিনীকান্ত মুখোপাধ্যায় ॥ সমালোচনা : (সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর" 
সম্পাদিত “সাধনা” পত্রিকার ) ॥ 
মাঘ : ১২৯৮ 

য় (প্রবন্ধ) : চন্দ্রনাথ বসু ॥ “শিক্ষিভা নারী”র প্রতিবাদের উত্তর : 
কৃষ্চভাবিনী দাস ॥ সাইজাঁস মার্ণার (সমালোচনা ) : গিরিজা প্রসন্ন রায় ॥ 
সোম (বৈদিক প্রবন্ধ ) : উমেশচন্দ্র বটব্যাল ॥ রায় মহাশয় (বড়ো গল): 
হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ অদ্ভুত আলাপী (কৃবিত।) : দেবেন্দ্রনাথ সেন ॥ 
প্রবাসের পত্র ; নবীনচন্ত্র সেন ॥ 


সাহিত্য’ পত্রিকার রচনাপঞ্জী ৭ 


ফাল্গুন : ১২৯৮ 
আমি কে (কবিতা) : দেবেন্দ্রনাথ সেন ॥ সোম : উমেশচন্দ্র বটব্যাল ॥ 
রামমোহন রায়-সন্বদ্ধে কয়েকটি অজ্ঞাত বৃত্তাস্ত : মহেন্ত্রনাথ বিদ্যানিধি | 
রায় মহাশয় (বড়ো গল্প): হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ তানসেন (জীবনী ) : 
হিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর ।৮আ হার (প্রবন্ধ) : চন্দ্রনাথ বসু ॥ কাশ্মীর (রাজনৈতিক 
পর্যবেক্ষণ ) : নগেত্্রনাথ গুপ্ত ॥ কবিতা-কুপ্ত (বিভিন্ন কবির কবিতা) : 
গিরীন্রমোহিনী দাসী, প্রমীলা নাগ, সরোজকুমারী দেবী, চুণীলাল গুপ্ত ॥ 


চৈত্র : ১২১৮ 

যাদৃকরি, এত যাদৃ শিখিলি কোথায় (কবিতা): দেবেল্রনাথ সেন ॥ 
মুকুন্দরাম (প্রবন্ধ ) [ লেখকের নাম প্রকাশিত হয়নি ] ॥ ৬্দীকিবরের সভাসদ 
পণ্ডিত (এতিহাসিক কাহিনী): রজনীকান্ত গুপ্ত॥ উল্কা ও উন্ধাবৃষ্টি 
(বিজ্ঞান): নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ॥ বিষবৃক্ষ (বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসের বিভিন্ন 
পাত্র-পাত্রীর উদ্দেশে কবিতা) : সরোজকুমারী দেবী ॥ প্রবাসের পত্র : নবীন 
চন্দ্র সেন ॥ রায় মহাশয় (বড়ো গল্প / এই সংখ্যায় সমাপ্ত হল): হরিদাস 
বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ পরিচয় (কবিতা) : জ্ঞানেন্্রনাথ গুপ্ত ॥ প্রাচীন ভারত 
(ইতিহাস): রজনীকান্ত গুপ্ত ॥ কবিতা-কুঞ্জ (বিভিন্ন কবির কবিতা) 
শরচ্চন্র ঘোষ, আশুতোষ ভট্টাচার্য, চুণীলাল গুপ্ত ৷ 


॥ ১২৯৯ 1 
বৈশাখ : ১২৯৯ 

সূচনা £ [ লেখকের নাম প্রকাশিত হয়নি ]॥ প্রভাবতী সম্ভাষণ : ঈশ্বরচন্দ্র 
শা [ বিদ্যাসাগর ] 1 মহারাম্তীয় ভাষার প্রাচীনত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব : সখারাম গণেশ 
দেউস্কর ॥ নুতন বাড়ী (গল্প) : নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ॥ সনেট (চারটি কবিতা) : 
দেবেন্দ্রনাথ সেন ৷ মনুষ্য ও পতুবুদ্ধি (প্রবন্ধ) : ক্দীরোদচন্দ্র রায় ॥ সহজাত 
সংস্কার (প্রবন্ধ ) : চত্্রশেধর মুখোপাধ্যায় ॥ সিপাহী যুদ্ধে ভারতবাসীর 
_পরোপকারিতা (ইতিহাস) : রজনীকান্ত গুপ্ত ৷ বিপত্নীক (কবিতা): 
অক্ষয়কুমার বড়াল ॥ 
জ্যৈষ্ঠ : ১২৯৯ 

লয় (প্রবন্ধ ) : চন্দ্রনাথ বসু ॥ কালিদাস ও সেক্সপীয়র (সমালোচনা ) : 
হীরেন্্রনাথ দত্ত ॥ সহজাত সংস্কার (প্রবন্ধ ): চন্দ্রশেখর্‌ মুখোপাধ্যায় ॥ 


৮. ‘সাহিত্য’ পত্রিকার রচনাপন্জী 

যোধপুরের পত্র : নবীনচন্দ্র সেন ॥ জীব প্রকৃতি (বিজ্ঞান ) : ক্ষীরোদচন্দ্ 
রায়॥ প্রাইভেট টিউটার (গল্প): সুরেশচজ্্র সমাজপতি ॥ ছুটি কবিতা 77 
দেবেজ্রনাথ সেন ॥ কৌচাঁর কথা (ব্যঙ্গ রচনা ) : নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ॥ বৈদিক. 
সোম (প্রবন্ধ ): উমেশচজ্দ্র বটব্যাল ॥ নববধূ (কবিতা ) : গিরীক্রমোহিনী 
দাসী ॥ বিবিধ (বিভিন্ন তথ্য): নগেজ্দ্রনাথ গুপ্ত ॥ সংক্ষিপ্ত সমালোচনা 

[ পত্রিকা সমালোচনা ] ॥ সাধনা : (অগ্রহায়ণ: ১২৯৮ ) সম্পাদক ॥ 


আষাঢ় : ১২৯৯ 

মালা (কবিতা নিচয় ) : দেবেন্দ্রনাথ সেন ॥ প্রকৃতির পরিচয় ( জীব- 
বিজ্ঞান) : ক্ষীরোদচন্দ্র রায় ॥ কাশ্মীরের বর্তমান অবস্থ। : নগেন্্রনাথ গুপ্ত ॥ 
সংসারের শিশু (সমাজততৃ ): কৃষ্ণভাঁবিনী দাস £ বিরিধ (বিভিন্ন তথ্য): 
নশেন্দ্রনাথ গুপ্ত ! লর্ড বায়রণ : ক্ষিতীন্্রনাথ ঠাকুর ॥ সোনার বাধন 
(কবিতা) : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ॥ প্রভা (গল্প): সুরেশচন্্র সমাজপতি ॥ 
সোহাগা ( বিজ্ঞান ) : কুলভূষণ ভাদুড়ী ॥ প্ৰায়শ্চিত্ত (গল্প): নলিনীকাস্ত 
মুখোপাধ্যায় ॥ ফুরাল (কবিতা ): চুণিলাল গুপ্ত ॥ সমুত্ৰযাত্রা ও “জন্মভূমি” 
পত্রিকা (আলোচন! ) : শ্বামলাল মিত্র ॥ নে 


শ্রাবণ : ১২৯৯ 

মধুচ্ছন্দার সোমযাগ (প্রবন্ধ) : উমেশচন্দ্র বটব্যাল ৷ উপাধি-উৎপাত £ 
নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ॥. বন্ধু (গল্প) : নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ॥ প্রবাসের পত্র : নবীনচন্দ্ 
সেন! আদর্শ সমালোচনা : “সমালোচক” ॥ কালিদাস ও সেক্সপীয়র 
(সমালোচনা) : হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ॥ আমার “স্বরচিত” লয়তত্ব (আলোচনা ): 
চন্দ্রনাথ বসু ॥ প্রায়শ্চিত ( গল্প / সমাপ্ত হল): নলিনীরান্ত মুখোপাধ্যায় ॥ 
সংক্ষিপ্ত সমালোচনা: সম্পাদক | কবিতা-কুপ্জ (বিভিন্ন, কবির কবিতা ) : 
খিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, প্রমীলা নাগ, দেবেন্দ্রনাথ সেন ॥ 


ভাদ্র : ১২৯৯ 

কৃর্গ অধিকার ( ইতিহাস ) : নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ॥ চৌকিদার (গল্প ) : শ্রীশচন্দ্র পপ 
মজুমদার ] মধুচ্ছন্দার সোমষাগ (প্রবন্ধ): উমেশচক্দ্র কটব্যাল ॥ বিবিধ 
(বিভিন্ন তথ্য ) : নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ৷ ফুলদাঁনী ( কবিত। নিচয় ) : দেবেন্দ্রনাথ 
নেন £. নব্য লয়তত্ব (প্রতিবাদ, আলোচনা ) : রবীস্রনথে ঠাকুর ॥ মিরিয়ম 
ও সৌরাব (গল্প): নগেজ্সরনাথ গুপ্ত ॥ মুসলমান বৈষ্ণব কবি (প্রবন্ধ ).: 


% 


~~ 


সাহিত্য’ পত্রিকার রচনাপন্ধী ৯ 


ক্ষীরোদচন্দ্র রায় £ বোম্বাই ভ্রমণ : নবীনচন্দ্র সেন! উপাধি-উৎপাতে 
বন্ধিমবাৰু : সম্পাদক ॥ কবিতা-কুঞ্জ (বিভিন্ন কবির কবিতা) : বেণোয়ারীলাল 
গোস্বামী, প্রকশিচন্দ্র দত, সরলাবাল] দ।সী, প্রমীলা নাগ ॥ 


আশ্বিন : ১২৯৯ ৃ্‌ 

কালিদাস ও সেক্সপীয়র (সমালোচনা ) : হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ॥ ঘনশ্যাম 
দাস (পদকর্তার পরিচয় ) : ক্ষীরোদচন্দ্র রায় ॥ বিবিধ (বিভিন্ন তথ্য): 
নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ৷ হিসাবের ভুল (গল্প): নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত £ আরঞ্জীবের 
রাজনীতি (ইতিহাস ) : হরিসাধন মুখোপাধ্যায় ॥ সৈনিক যুগল ( মোপার্সার 
অনুবাদ ) : নলিনীকান্ত মুখোপাধ্যায় ॥ ফুলের মালা (কবিতা নিচয় ): 
দেবেন্দ্রনাথ সেন ॥ কবি শেলীর শবদাঁহ (জীবনী ): প্রজ্ঞা দেবী ॥ প্রবাসের 
পত্র (পত্র): নবীনচন্দ্র সেন ॥ ১ (বিভিন্ন কবির কবিতা): 
গিরীব্্রমোহিনী দাসী, প্রমীলা নাগ ॥ 


কাতিক : ১২৯৯ 

লাল কুয়র (এঁতিহাসিক চিত্র): নগেজ্রনাথ গুপ্ত ॥ কালিদাস ও 
সেক্সপীয়র (সমালোচনা) : হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ॥ উমা মঙ্গল ( কবিতা নিচয় ) : 
দেবেন্দ্রনাথ সেন ॥ কড়াক্রান্তি (প্রবন্ধ) : চন্দ্রনাথ বসু ॥ ভারতে ইংরেজ 
ও রূস: নগেজ্দ্রনাথ গুপ্ত ॥ একটি পত্র : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ॥ টেনিসন : 
মথুরানাথ সিংহ ॥ ঘরের লক্ষ্মী (গল্প): সরলাবালা সরকার ৷ আলো ও 
ছায়া : পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ ৷ বর্ধন রাজগণ (ইতিহাস): কৈলাসচন্দ্র সিংহ ॥ 


অগ্রহায়ণ : ১২৯৯ 

প্রকৃতির পরিচয় (জীব বিজ্ঞান) : ক্ষীরোদচন্দ্র রায় | আরঞ্রীবের রাজনীতি 
( ইতিহাস) : হরিসাধন মুখোপাধ্যায় ॥ বিজ্ঞানের একটি কথা : ক্ষিতীত্রনাথ 
ঠাকুর ! বর্ধন রাজগণ (ইতিহাস ) : কৈলাসচন্দ্র সিংহ ॥ আকবর সাহের স্বৃত্যু 
(ইতিহাস ) :নগেন্রনাথ গুপ্ত ॥ কেরাণি জীবন (গল্প ) : শৈলেশচক্্র মজুমদার ॥ 
পেশওয়ে বালাজীবিশ্বনাথ (ইতিহাস ) : সখারাম গণেশ দেউস্কর ॥ শিশুহারা 
(কবিতা) : সরে।জকুমাঁরী দেবী ॥ কালিদাস ও সেক্সপীয়র (সমালোচনা ) : 
হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ॥ পঞ্চপুষ্প [ হরিসাধন মুখোপাধ্যায়ের ছোটগল্প সঙ্কলনের 
সমালোচনা ] : হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ একটি ফুল (কবিতা) : দেবেন্দ্রনাথ 
সেন ॥ বেশ কবিতা ) : বেপোয়ারীলাল গোস্বামী ॥ 
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পোৌঁয : ১২৯৯ 

রূপসীমঙ্গল (কবিভ! নিচয়) : দেবেন্দ্রনাথ সেন ॥ ভারতবর্ষ ও ইউরোপের 
বাণিজ্য : ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য ॥ মধুচ্ছন্দার সোমষাঁগ (বৈদিক প্রবন্ধ ) 
উমেশচন্দ্র বটব্যাল ॥ বিজ্ঞানে ঈশ্বর (দর্শন) : ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ॥ সাংখ্য- 
স্বরলিপি (সঙ্গীতালোচন। ): হিতেজ্রনাথ ঠাকুর ॥ মনুষ্জাতির উৎপত্তি 
(বিজ্ঞান) : চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় ॥ জননী (মোপাসার অনুবাদ ) : 
নলিনীকান্ত মুখোপাধ্যায় ॥ কালিদাস ও সেক্সপীয়র ( সমালোচনা ) : হীরেল্তর- 
নাথ দত্ত ॥ ঘনশ্যাম দাস (পদকর্তার পরিচয় ) : ক্ষীরোদচন্দ্র রায় ॥ 


মাঘ : ১২৯৯ 

মধুচ্ছন্দার সোমযাগ (বৈদিক প্রবন্ধ) : উমেশচন্দ্র বটব্যাল ॥ হিন্ৃদিগের 
রসায়ন : কুলভূষপ ভাছুড়ী ॥ ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য : ত্রৈলোক্যনাথ 
ভট্টাচার্য ॥ আরঞ্জীবের রাজনীতি (ইতিহাস ): হরিসাধন মুখোপাধ্যায় ॥ 
দেবযান (গল্প) : নলিনীকান্ত মুখোপাধ্যায় ॥ সাংখ্য-স্বরলিপি সৈঙ্গীতালোচনা) : 
হিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর ॥ রোশিনার। (এঁতিহাসিক কাহিনী ) : নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ॥ 
' কবিতা-কুপ্ত (বিভিন্ন কবির কবিতা) : প্রিয়নাথ সেন, গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী ॥ 


ফাল্গুন : ১২৯৯ 

- কালিদাস ও সেক্সপীয়র (সমালোচনা ): হীরেক্রনাথ দত্ত ॥ বুড়ো 
কয়েদীর দুঃখ (পিয়ের লোটীর অনুবাদ ): নলিনীকান্ত মুখোপাধ্যায় 
বর্ধন রাজগণ (ইতিহাস) : কৈলাসচত্দ্র সিংহ ৷ রোশিনারা ' শেষ হল]: 


নগেক্রনাথ গুপ্ত ॥ তর্ক বৈচিত্র্য (প্রবন্ধ): নগেজ্্নাথ গুপ্ত | বঙ্কিমচজ্ (বিভিন্ন, 


নায়িকার উদ্দেশে সনেট ) : সরোজকুমারী দেবী] বাজীরাও ও মস্তানী 
( ইতিহাস ) : সধারাম গণেশ দেউস্কর ॥ প্রকৃতির পরিচয় (জীব বিজ্ঞান) : 
ক্ষীরোদচন্দ্র রায় ॥ 


চৈত্র : ১২৯৯ 


প্রেতী (বৌদ্ধ উপাখ্যান) : শরচ্ত্্র দাস ॥ মধুচ্ছন্দার সোমযাগ ( বৈদিক" 


প্রবন্ধ): উমেশচন্দ্র বটব্যাল ॥ সঙ্গিনী (গল্প): সরলাবাঁলা দাসী ॥ গেটের 


প্রেমকাহিনী : সতীশচন্দ্র ঘোষ ॥ কালিদাস ও সেক্সপীয়র ( সমালোচনা ) :. 
হীরেজ্রনাথ দত্ত ॥ আরলীবের রাজনীতি [শেষ হল] : হরিসাধন মুখোপাধ্যায় ॥ 


ভারতচন্্র : নলিনীকান্ত মুখোপাধ্যায় £ সাংখ্য-স্বরলিপি ( সঙ্গীতালোচনা ) 4 
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হিতেন্্রনাথ ঠাকুর ৷ পেশওয়ে বালাজী বিশ্বনাথ [শেষ হল ]: সখারাম 
গণেশ দেউস্কর ! শীর্ণপত্র (অনুবাদ ) : নলিনীকান্ত মুখোপাধ্যায় 1 পরশমণি 
(কবিতা): দেবেন্দ্রনাথ সেন। সংক্ষিপ্ত সমালোচনা (পুস্তক পরিচয় ): 
সম্পাদক ॥ 


॥ ১৩০০ ॥ 


বৈশাখ : ১৩০০ 

জাল কুঞ্জলাল (গল্প): নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ॥ শিবাজীর দরবারে ইংরাজ 
দূত: হরিসাধন মুখোপাধ্যায় প্রাচীনকালে গ্রন্থাদির সম্বন্ধে ব্যবস্থ। 
(বৈদেশিক চিত্র): রজনীকান্ত গুপ্ত ॥ মাইকেল মধুসুদন দত্তের শেষ জীবন : 
যোগেন্্রচজ্্র বস? আবাহন (কবিতা): অক্ষয়কুমার বড়াল ॥ সহযোগী 
সাহিত্য ॥ ছুটি ফুল (কবিতা) : দেবেন্দ্রনাথ সেন ॥ প্রকৃতির বিচিত্রতা (বিজ্ঞান) : 
ক্ষীরোদচন্দ্র রায় ॥ মাধুরী (উপন্যাস ) : হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ বৈদিক 
প্রবন্ধ : উমেশচন্দ্র বটব্যাল ॥ মাসিক সাহিত্য সমালোচনা : [নব্য-ভাঁরত : চৈত্র, 
১২১৯; সাধনা : চৈত্র, ১২৯৯ অনুসন্ধান : ১৫ই ফাল্তুন, ৩০শে ফাস্তন, 
১৫ই চৈত্র, ১২৯৯; ভারতী : চৈত্র, ১২৯৯ ]; রবীন্দ্রবারুর পত্র ॥ 


জ্যেষ্ঠ : ১৩০০ 

বৈদিক প্রবন্ধ : উমেশচজ্দ্র বটব্যাল ॥ প্রকৃতির বিচিত্রতা (বিজ্ঞান): 
ক্ষীরোদচনত্ত্র রায় ॥ সত্য (নিবন্ধ): রামেন্রসুন্দর ত্রিবেদী ॥ তৈমরলঙ্গের 
অনুশাসন লিপি : দীনেক্্রকুমার রায় ॥ কবি কৃষ্ণরাম (কবির পরিচয় ) : 
হরপ্রসাঁদ শান্ত্রী ॥ বিবিধ : নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ৷ বাঙ্গালীর কি অভাব? : 
নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ৪ মাধুরী (উপন্যাস): হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 1 স্বপ্ন 
(শ্রীমতী অলিভ জ্রীনারের অনুবাদ ) : নলিনীকাস্ত মুখোপাধ্যায় ॥ নায়িকার 
প্রতি কবি (কবিতা): অক্ষয়কুমার বড়াল ॥ সহযোগী সাহিত্য ॥ মাসিক 
সাহিত্য সমালোচনা : [তত্ববোধিনী : জ্যেষ্ঠ, ১৩০০ ; ভারতী : বৈশাখ, ১৩০০) 
৪ নব্য-ডারত : বৈশাখ, ১৩০০ ; সাধনা : বৈশাখ, ১৩০০ ] ॥ 


আষাঢ় : ১৩০০ 

জীবন ও মৃত্যু : নগেল্পনাথ গুপ্ত ॥ ছত্রপতি মহাত্মা শিবাজী : সখারাঁম 
গণেশ দেউস্কর ॥ কাঠুরিয়া (অনুবাদ ) : নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ॥ লাভেরিয়ে ও 
বৈস্থানর ( পুরাণ বিষয়ক প্রবন্ধ ) : অপূর্চচ্দ্র দত্ত ॥ চুলের কলপ (রচনা); 
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নগেজ্রনাথ গুপ্ত ॥ কৃষ্ণের ক্রোধ (কবিতা ): নগপেন্দ্রনাথ গুপ্ত ॥ মাইকেল 
মধুসূদন দত্তের শেষ জীবন : যোগীজ্্নাথ বসু ॥ বিদায় (কবিতা) : অক্ষয়- 
কুমার বড়াল ॥ সহযোগী সাহিত্য ॥ মাসিক সাহিত্য সমালোচনা : [ ভারতী : 
জ্যেষ্ঠ, ১৩০০) সাধন। : জ্যেষ্ঠ, ১৩০০ ] ৷ 


শ্রাবণ : ১৩০০ 

বৈদিক প্রবন্ধ : উমেশচন্দ্র বটব্যাল ॥ মাধুরী (উপন্যাস ) : হরিদাস 
বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ ম্পিতামা জরঘস্ত্র : নগেক্্চজ্ৰ মিত্র ॥ কাহার ভ্রম? (গল্প): 
নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ॥ অপরাধতত্ব (প্রবন্ধ ) : চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় ॥ ধৃষট- 
ছ্যম্সের প্রতি ড্রোণ (কবিতা) : “আলো ও ছায়া”র কবি [ কামিনী রায় ]1 
৮ঈশ্বর্চন্দ্র বিদ্যাসাগর : রজনীকান্ত গুপ্ত 1 সহযোগী সাহিত্য | মাসিক সাহিত্য 


সমালোচনা : [ভারতী : আষাঢ়, ১৩০০ ; নব্য-ভারত : জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, ১৩০০; 


সাধনা : আষাঢ়, ১৩০০ ] £ 


ভাদ্র : ১৩০০ 

বৈদিক প্রবন্ধ : উমেশচন্দ্র বটব্যাল ॥ শব্দ ও অর্থ (ভাষাতত্ব ) : ক্ষীরোদ- 
চন্দ্র রায় ॥ জীবন ও মৃত্যু : নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ॥ সাংখ্য-স্বরলিপি ( সঙ্গীতা- 
লোচন!) : হিতেজ্রনাথ ঠাকুর ॥ ছত্রপতি মহাত্মা! শিবাজী : সখারাম গণেশ 
দেউস্কর ] শিবাজীর মহত্ব : সখারাম গণেশ দেউস্কর ॥ কবিতা-কুঞ্জ. (বিভিন্ন 
কবির কবিতা) : দেবেন্দ্রনাথ সেন, নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, সরোজকুমারী দেবী, 
প্রমীলা নাগ, বিনয়কুমারী বসু, কুমারী লজ্জাবতী বসু, এবং ছুটি বেনামী 
কবিতা ॥ জীবন ও ধর্ম (প্রবন্ধ) : রামেত্রসুন্দর ত্রিবেদী ॥ শিকারী 
(অনুবাদ ; রূপক রচন! ) : সুরেশচন্্র সমাজপতি £ সহযোগী সাহিত্য ॥ 
মাসিক সাহিত্য সমালোচন! : [ভারতী : শ্রাবণ, ১৩০০ ; নব্য-ভারত : শ্রাবণ, 
১৩০০ ; সাধনা : শ্রাবণ, ১৩০০ ] ! গী দে মোপাসী! : প্রিয়নাথ সেন ॥ ; 


আশ্বিন, কাতিক : ১৩০০ 
বৈদিক প্রবন্ধ : উমেশচন্দ্র বটব্যাল ॥ রা নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ৷ 
শিক্ষার বিষয় হেরফের (রঙ্গ নাটিকা ): [ লেখকের নাম প্রকাশিত হয়নি ] 
নব্যবঙ্গ (এই নামীয় উপন্যাসের আলোচন! ) : রজনীকান্ত গুপ্ত ॥ শর ও 
অর্থ (ভাষাতত্ব): ক্রীরোদচন্দ্র রায় ॥ মাধুরী (উপশ্যাস) : হরিদাস 
বন্দ্যোপাধ্যায় 1 অপরাধতত্ব ( প্রবন্ধ ) : চন্্রশেখর মুখোপাধ্যায় ॥ শিরোরশী 


শি 


“সাহিত্য, পত্রিকার রচনাপঞ্জী ১৩ 


(জাপানী গল্প): শরচ্ন্ত্র দাস। সাংখ্য-স্বরলিপি (সঙ্গীতালোচন! ) : 
হিতেন্্রনাথ ঠাকুর ॥ বৈশ্বানরের প্রতিদ্বস্থিতা : অপূর্ষচ্দ্র দত্ত ॥ ঈপ্সিত 
মিলন (কবিতা): গিরীজ্মোহিনী দাসী ॥ বন্য মধুপের স্বপ্ন (অনুবাদ ): 
সুরেশচন্দ্র সমাজপতি ॥ শিশুমঙ্গল (কবিতা): দেবেজ্্রনাথ সেন ॥ প্রকৃতির 
মুতি (প্রবন্ধ ) : রামেন্দরসুন্দর ত্রিবেদী ॥ সহযোগী সাহিত্য ॥ শারদীয় (গান) 
নবীনচন্দ্র সেন ॥ মাসিক সাহিত্য সমালোচনা : [সাধনা : ভাদ্র, ১৩০০ ; 
ভারতী : ভাদ্র, ১৩০০) নব্য-ভারত : ভাদ্র, ১৩০০ ] ॥ 


অগ্রহায়ণ : ১৩০০ 

জীবন ও মৃত্যু : নগেজ্রনাথ গুপ্ত মাধুরী (উপন্যাস ): হরিদাস 
বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ কবিকাহিনী (সাহিত্যে প্রতিফলিত সমাজচিত্র ) : ক্ষীরোদ- 
চন্দ্র রায়॥ বৈদিক প্রবন্ধ : উমেশচন্দ্র বটব্যাল ॥ মংস্যাহরণকারী যুগল 
(মোপার্সার অনুবাদ) : হেসেজ্দপ্রপাদ ঘোষ ॥ সহযোগী সাহিত্য ॥ 
মাসিক সাহিত্য সমালোচনা : [ সাধন! : আশ্বিন, কাতিক, ১৩০০ ; ভারতী : 
আশ্বিন, ১৩০০ ; নব্য-ভারত : আশ্বিন, কাতিক, ১৩০০ ] ৷ কবিতা-কুঞ্জ 
(বিভিন্ন কবির কবিতা) : নগেন্ত্রনাথ গুপ্ত, বেণোয়ারীলাল গোস্বামী, নিত্যকৃষ্ণ 
বসু, চুণীলাল গুপ্ত, বিনয়কুমারী বসু, “প্রিয়-প্রসঙ্গ-রচয়িত্রী” ॥ 
পৌষ : ১৩০০ 

আকবর সাহের বাল্যশিক্ষা (ইতিহাস): হরিসাধন মুখোপাধ্যায় ॥ 
প্রাচীন মহারাষ্ট্র : সখারা!ম গণেশ দেউস্কর ॥ বৈজ্ঞানিক সংবাদ : রামেন্দ্রসুন্দর 
ত্রিবেদী ॥ ভারত প্রদক্ষিণ (ভ্রমণ ) : দুর্গাচরণ ভূতি | মানসী (রবীন্দ্রকীব্য 
সমালোচনা ) : প্রিয়নাথ সেন ॥ সাংখ্য-স্বরলিপি : সেঙ্গীতালোচনা) : হিতেন্দ্র- 
নাথ ঠাকুর ॥ মাসিক সাহিত্য সমালোচনা : [ সাধনা : অগ্রহায়ণ, ১৩০০) 
নব্য-ভারত : অগ্রহায়ণ, ১৩০০; ভারতী : কাতিক, '১৩০০ ] সহযোগী 
সাহিত্য ॥ কবিতা-কুঞ্জ (বিভিন্ন কবির কবিতা) ঃ প্রমীলা নাগ, সরোজকুমারী 
দেবী, বিনয়কুমীরী ধর, এবং একটি বেনামী সনেট ॥ 


মাঘ : ১৩০০ 
শাস্ত্র ও যুক্তি (প্রবন্ধ ) : যোগেন্দ্রজ্্র ঘোষ 7 পারস্যের গার্হস্থ্য ও রাজকীয় 


প্রথা : দীনেন্্রকুমার রায় ॥ তারা মা (কবিতা): তারাকুমার শর্মণঃ ॥ 
“রিলিজন্” শব্দের বাঙ্গলা কি? : উমেশচন্দ্র কটব্যাল ॥ এ মাসের বহি 


১৪ এ ‘সাহিত্য’ পত্রিকার রচনাপল্ভী 


(পুস্তক সমালোচনা) : সম্পাদক ॥ মাধুরী (উপন্যাস) : হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ 
সহযোগী সাহিত্য ॥ দুটি তারা (অনুবাদ কবিতা ) : চুণীলাল গুপ্ত ॥ ইরাণীর 
মৃত্যু ( গল্প): জ্ঞানেন্দ্ৰনাথ গুপ্ত £ সংক্ষিপ্ত সমালোচনা : [ সাধনা : পৌষ, 
১৩০০ ; নব্য-ভারত : পৌষ, ১৩০০; ভারতী : অগ্রহায়ণ, ১৩০০] ॥ 


ফাস্তন : ১৩০০ 

.. মধুচ্ছম্দার আজ্য শান্তর (বৈদিক প্রবন্ধ ) : উমেশচন্দ্র বটব্যাল ॥ অসভ্যজাতির 
সমাজনীতি : দীনে্দ্কুমার রায় ॥ ১৮৯৬ সনের সূর্যগ্রহণ : অপূর্চ্্র দত্ত ৷ 
হিয়োন সাঙ : কৈলাসচন্দ্র সিংহ ॥ কুরুক্ষেত্র ও নব্যভারত (সমালোচনা ) : 
হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ॥ সমাজ ( উপগ্যাস ) : রমেশচন্দ্র দত ॥ সহযোগী সাহিত্য ॥ 
*শত্তৃচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (কবিতা) : গিরীজ্রমোহিনী দাসী ॥ মাধুরী (উপন্যাস) : 
হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ মাসিক সাহিত্য সমালোচনা : [ সাধনা : মাঘ, 
১৩০০; ভারতী : পৌষ, ১৩০০; নব্য-ভারত : মাঘ, ফাস্ভন, ১৩০০ ] ॥ 
সংক্ষিপ্ত সমালোচনা : 


চৈত্র : ১৩০০ 

সমাজ ( উপন্যাস ) : রমেশচন্দ্র দত্ত ॥ অসভ্যজাতির সমাজনীতি : দীনেন্দ্র- 
কুমার রায় ॥ পৃচ্ছ। (প্রবন্ধ ) : “কম্চিদ্নুসন্ধিংসোরিয়ম্" ॥ গর্জন ও বর্ষণ 
(বিজ্ঞান) : জগদানন্দ রায় | বাদ-প্রতিবাদ ( আলোচনা ) : মুরলীধর রায়- 
চৌধুরী, অপূর্বচন্দ্র দত্ত, কামাধ্যামোহন দত্ত, হীরেন্্রনাথ দত্ত ॥ মাধুরী 
(উপন্যাস ) : হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ সহযোগী সাহিত্য ॥ মাসিক সাহিত্য 
সমালোচনা : [ পৃপিম : চৈত্র, ১৩০০ ; সখা : জানুয়ারী, ১৮৯৩ ; সাথী : চৈত্র, 
১৩০০ ; অনুসন্ধান : ফাল্ভন, ১৩০০; জন্মভূমি : ফান্তুন, ১৩০০ ; কল্প : চৈত্র, 
১৩০০ ; দাসী : ফেব্রুয়ারী, ১৮৯৩ ] ॥ উষায় (কবিতা): জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত ॥ 
পরিত্যক্ত (কবিতা ) : প্রকাশচন্দ্র দত্ত ॥ 


1 ১৩০১ ॥ 
বৈশাখ : ১৩০১ ১ 

বঙ্কিমচন্দ্রের ছবি £ সেক্‌ শুভোদয়া [ প্রাচীন বাঙলা সাহিত্যালোচনা ] : 
উমেশচন্দ্র বটব্যাল ॥ শেক শুভোদয়ার সারমর্ম : রজনীকান্ত চক্রবর্তী ॥ সমাজ 
(উপন্যাস ) : রমেশচন্দ্র দত্ত ॥ কৃতিকা নক্ষত্র (বিজ্ঞান): অপুর্যচন্দ্র দত্ত ॥ 
কালিদাস (সাহিত্যাল্পোচনা ) : ক্ষীরোদচন্দ্র রায় ॥ বঙ্গের আদি গোঁরব 


সাহিত্য’ পত্রিকার রচনাপল্জী ১৫ 


শীলভদ্র : কৈলাসচন্দ্র সিংহ ॥ মহারাষ্ট্র সাহিত্য : সখারাম গণেশ দেউস্কর ॥ 
মনুষ্যজাতির উৎপত্তি (বিজ্ঞান ) : চল্্রশেখর মুখোপাধ্যায় 1! পাচফুলের সাজি 
(চয়ন): মুরলীধর রায়চৌধুরী ! সন্ধ্যা (কবিতা): অক্ষয়কুমার বভাল ॥ 
অতিপ্রকৃত কথা (কাহিনী ): জলধর সেন ॥ সহযোগী সাহিত্য ॥ সংক্ষিপ্ত 
সমালোচন! : [ তত্ববোধিনী : চৈত্র, ১৩০০ ) ভারতী : চৈত্র, ১৩০০; সাধনা : 
চৈত্র, ১৩০০ নব্য-ভাঁরত: চৈত্র, ১৩০০॥]) সম্পাদক ॥ শোক সংবাদ : সম্পাদক ॥ 
জ্যৈষ্ঠ : ১৩০১ 

মধুচ্ছন্দার আবির্ভাবকাল ( বৈদিক প্রবন্ধ ) : উমেশচন্দ্র বটব্যাল ॥ রঙ্গমহল 
(তিহাসিক চিত্র) : হরিসাধন মুখোপাধ্যায় ॥ মুরোপীয় ও মাকিন শ্রমজীবী : 
দীনেন্দ্রকুমার রায় ॥ জল শোষণ (বিজ্ঞান): জগদ।নন্দ রায় ॥ সমাজ 
(উপন্যাস) : রমেশচন্দ্র দত্ত ॥ বাদ প্রতিবাদ : পাঁচ ফুলের সাজি (চয়ন) : 
মুরলীধর রায়চৌধুরী ॥ চন্দ্রভাগাতীরে (ভ্রমণ): জঙধর সেন ॥ মাধুরী 
(উপন্যাস ) : হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ সাংখ্য-স্বরলিপি ( সঙ্গীতালোচনা ) : 
হিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর ॥ ৮ভৃদেব মুখোপাধ্যায় : সম্পাদক ॥ রত্বাবলী (কবিতা) : 
শ্রীমতী বিনয়কুমণরী ধর ॥ সহযোগী সাহিত্য ॥ মাসিক সাহিত্য সমালোচনা : 
[ সাধনা : বৈশাখ, ১৩০১; ভারতী : বৈশাখ, ১৩০১; নব্য-ভারত : বৈশাখ, 
১৩০১; জন্মভূমি : বৈশাখ, ১৩০১ ; কল্প : বৈশাখ, ১৩০১) বেদব্যাস ও ব্রাহ্মণ : 
বৈশাখ, ১৩০১; জ্যোতি : বৈশাখ, ১৩০১; চিকিংসা-তত্ববিজ্ঞান ও সমীরণ : 
প্রথম খণ্ড, অষ্টম সংখ্যা ; দাসী : মে, ১৮৯৩ ; তত্ত্ববোধিনী : বৈশাখ, ১৩০১ ; 
পৃিমা : জ্যৈষ্ঠ, ১৩০১; পুরোহিত : বৈশাখ, ১৩০১ ] ॥ 
আষাঢ় : ১৩০১ 

মাধুরী (উপন্যাস ): হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ য়ুরোপীয় ও মাকিন 
শ্রমজীবী : দীনেন্দ্রকুমার রায় £ পরমাণু (বিজ্ঞান): মুরলীধর রায়চৌধুরী ॥ 
সমাজ (উপন্যাস ) : রমেশচন্দ্র দত্ত ॥ বৈজ্ঞানিক সার সংগ্রহ : জগদানন্দ রায় ॥ 
অপরাধ নিদান (বিজ্ঞান ) : ক্ষীরোদচজ্র রায় ॥ আনি বেসান্ট (জীবনী ): 
রামেজ্ঞসুন্দর ত্রিবেদী ॥ আয়েসা (কাহিনী): হরিসাধন মুখোপাধ্যায় ॥ 
বাস্তবত1 ও আদর্শবাদ : কামাখ্যামোহন বন্দ্যোপাধ্যায় 1 সহযোগী সাহিত্য ! 
মাসিক সাহিত্য সমালোচনা : [ সাধনা : জ্যৈষ্ঠ, ১৩০১; ভারতী : জ্যেষ্ঠ, 
১৩০১ জন্মভূমি : জ্যৈষ্ঠ, ১৩০১; জ্যোতি: : জ্যৈষ্ঠ, ১৩০১ ; পূর্ণিমা! : জ্যৈষ্ঠ, 
১৩০১ ; অনুসন্ধান : অষ্টম বর্ম, সপ্তম সংখ্যা, সাপ্তাহিক ] ৷ 
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শ্রাবিণ : ১৩০১ 

-. মধুচ্ছন্দার সময়ে আর্যাবর্তে খষি সমাজে বিজ্ঞানের অবস্থা (বৈদিক 
প্রবন্ধ); উমেশচন্দ্র বটব্যাল ॥ পরাগলী মহাভারত : দীনেশচন্দ্র সেন! 
বঞ্চিমবাবুর কবিতা : স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ॥ মহারাষ্ট্র সাহিত্য : 
সথারাম গণেশ দেউস্কর ॥ মহম্মদীয় নরক ( ইসলাম-পুরাণ ) : দীনেজ্রকুমার 
রায় ॥ বৈজ্ঞানিক সার সংগ্রহ : জগদানন্দ রায় ॥ গুরুদ্বার (ভ্রমণ ) :-জলধর 
" সেন॥ সহযোগী সাহিত্য ॥ বাঘের নখ (গল্প ) : সুরেশচন্দ্র- সমাজপতি ॥ 
মাসিক সাহিত্য সমালোচনা : [সাধনা : আষাঢ়, ১৩০১; ভারতী : আষাঢ়, 
১৩০১; তত্ববোধিনী : আষাঢ়, ১৩০১; সুহৃদ্‌ : জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়, ১৩০১7 
জ্যোতিঃ : আষাঢ়, ১৩০১; দাসী : জুন, ১৯৯৩) পূর্ণিমা : আষাঢ়, ১৩০১ ; 
সমীরণ : নবম ও দশম সংখ্যা ; ভিষক্-দর্পপ : জুলাই, ১৮৯৩; সখা ও সাধী:: 
জ্যৈষ্ঠ ও আঁষাঁঢ়, ১৩০১] ॥ 


ভাদ্র : ১৩০১ 

রাজা দিগন্বর মিত্র : ঠাকুরদা স মুখোপাধ্যায় 1 রেণু : শ্রীপতিচরপ রায় ॥ 
সহযোগী সাহিত্য £ প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য ও ঘনরাম : দীনেশচন্দ্র সেনা? 
প্রতিশোধ ( উপন্যাস ) : শ্রীশচল্দ্র মজুমদার ॥ বৈজ্ঞানিক সংবাদ : রামেন্দরসুন্দর 
ত্রিবেদী ॥ মাসিক সাহিত্য সমালোচনা : [ তত্ববোধিনী : শ্রাবণ, ১৩০১) 
ভারভী : শ্রাবণ, ১৩০১; নব্য-ভারত : জ্যেষ্ঠ, আষাঢ়, ১৩০১) নব্য-ভারত : 
শ্রাবণ, ১৩০১; সাধনা : শ্রাবণ, ১৩০১ ; জন্মভূমি : শ্রাবণ, ১৩০১] 0 সংক্ষিপ্ত 
সমালোচনা : সম্পাদক ॥ 


' আশ্বিন : ১৩০১ 

একটি পুরাতন বিষয় : রামেন্ত্রসুন্দর ত্রিবেদী ॥ মাধবাচার্ধ ও মুকুন্দরাম : 
দীনেশচন্দ্র সেন ॥ এলিফেন্ট কেভস্‌ : বসস্তকুমার রায় ॥ অপরাধ নিদান 
(বিজ্ঞান): ক্ষীরোদচন্দ্র রায় ! বৈজ্ঞানিক সারসংগ্রহ : জগদানন্দ রায় ॥ 
প্রতিশোধ ( উপন্যাস ) : শ্রীশচন্দ্র মজুমদার ॥ সহযোগী সাহিত্য ॥ মাসিক রী 
সাহিত্য সমালোচনা : [ তত্ববোধিনী : ভাদ্র, ১৩০১; ভারতী : ভাদ্র, ১৩০১; 
সাধনা : ভাদ্র, ১৩০১; সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : শ্রাবণ, প্রথম ভাগ, প্রথম 
সংখ্যা ১৩০১; সঙ্গীরণ : একাদশ সংখ্যা ; বামাবোধিনী পত্রিকা : অরঁবিণ; 
১৩০১ ; পূর্ণিমা : ভাদ্র, ১৩০১ ॥ ] সমালোচনা : হিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর ॥ 
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কাতিক : ১৩০১ - 
মধুচ্ছন্দার সময়ে (বৈদিক প্রবন্ধ ) : উমেশচন্দ্র বটব্যাল | মহম্মদীয় 
( ইসলাম-পুরাপ ): দীনেন্দ্রকুমার রায় ॥ কুরুক্ষেত্র (সমালোচনা ) : হীরেন্দ্র- 
নাথ দভ ৷ মহারাষ্ট্র সাহিত্য : সখারাম গণেশ দেউস্কর ॥ নালাপানি (ভ্রমণ ) : 
জলধর সেন ॥ প্রতিশোধ (উপন্যাস) : শ্রীশচন্দ্র মজুমদার ॥ সহযোগী সাহিত্য : 
ইংরাজী সাহিত্যে টেনিসন : হেমেন্্রপ্রসাদ ঘোষ ॥ মাসিক সাহিত্য 
সমালোচন।: [সাধনা : আশ্বিন ও কান্তিক, ১৩০১; ভারতী: আশ্বিন, 
১৩০১; সমীরণ : দ্বাদশ সংখ্য! ; বামাবোধিনী পত্রিকা : মাসের নাম নেই ]॥ 


অগ্রহায়ণ : ১৩০১ 

ধর্পালের তাত্রশাসন : কৈলাসচন্দ্র সিংহ ॥ ছুটি খাঁর মহাভারত : দীনেশ- 
চন্দ্র সেন বৈজ্ঞানিক সংগ্রহ : জগদানন্দ রায় ॥ রামমোহন ও রামজয় 
(জীবনী): উমেশচন্দ্র বটব্যাল ॥ আগ্রায় তিনদিন : শরৎকুমার দাস। 
সহযোগী সাহিত্য : পচন (বিজ্ঞান ) : শ্রীপতিচরণ রায় চৈতন্ের দেহ- 
ত্যাগ (কবিতা): নিত্যকৃষ্ণ বসু ॥ প্রতিশোধ (উপন্যাস): আ্ীশচন্দ্র 
মজুমদার] মাসিক সাহিত্য সমালোচনা : [ নব্য-ভারত : ভাদ্র ও আসশ্থিন, 
১৩০১ ; চিকিৎসা-তত্ববিজ্ঞন এবং সমীরণ : দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম সংখ্যা; জন্ম- 
ভূমি : আস্ষিন, ১৩০১ ; পুরোহিত : দ্বিতীয় ভাগ, তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যা ; 
দামী : অক্টোবর, ১৮৯৩; সখা ও সাথী :? ; সাধনা : অগ্রহায়ণ, ১৩০১, 
চতুর্থ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা ; ভারতী : কাতিক, ১৩০১] ॥ 


পৌষ : ১৩০১ 

মুসলমানের জ্যোতিষ : সিদ্ধমোহন মিত্র ॥ কলুক্জার যুদ্ধ (ইতিহাস ): 
জলধর সেন ॥ ৬কৃষ্ণকমল গোস্বামী : দীনেশচন্দ্র সেন ॥ প্রতিশোধ (উপন্যাস) : 
শ্রীশচন্দ্র মজুমদার £ মহারাষ্ট্র সাহিত্য : সখারাম গণেশ দেউস্কর | প্রাকৃত 
সৃষ্টি (প্রবন্ধ) : রামেন্দ্সুন্দর ভ্রিবেদী ॥ মীরকাশেম (এঁতিহাসিক নিবন্ধ ) : 
হরিসাধন মুখোপাধ্যায় ॥ সহযোগী সাহিত্য ॥ 


মাঘ : ১৩০১ 
লক্ষ্মণাবতী (প্রত্ুতত্ব ) : উমেশচন্দ্র বটব্যাল ॥ ধর্সপালের তাত্রশাসন : 
উমেশচন্দ্র বটব্যাল ৷ ফার্সেন্টেশন (বিজ্ঞান ) : শ্রীপতিচরণ রায় ॥ বৈজ্ঞানিক 
সারসংগ্রহ : জগদানন্দ রায় ॥ মীরকাশেম (এঁতিহাসিক নিবন্ধ ) : হরিসাঁধন 
২ 
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মুখোপাধ্যায় ॥ প্রতিশোধ (উপন্যাস ) : শ্রীশচজ্্ মজুমদার | কঁলুঙ্গার যুদ্ধ 
€ইতিহাস) : জলধর সেন ৷ মুসলমান কবির বাঙ্ল! কীব্য : কৈলাসচন্দ্র সিংহ ॥ 
সহযোগী সাহিত্য ॥ মাসিক সাহিত্য সমালোচনা : [সাধনা : পৌষ, ১৩০১) 
ভারতী : অগ্রহায়ণ,১৩০১ ; সমীরণ : অগ্রহায়ণ, ১৩০১] ॥ 


ক্ষাস্তুন : ১৩০১ 

সরস্বতী ( বৈদিক প্রবন্ধ ) : উমেশচন্দ্র বটব্যাল ] আত্মা কি? : যোগীজ্ঞচন্দ্র ' 
চক্রবর্তী ॥ কেশের বর্ণবৈচিত্র্য (বিজ্ঞান) : জগদানন্দ রায় ॥ মীরকাশেম 
(এঁতিহাসিক নিবন্ধ) : হরিসাধন মুখোপাধ্যায় ॥ প্রতিশোধ (উপন্যাস): 
শ্রীশচন্দ্র মজুমদার | সহযোগী সাহিত্য ॥ দেবীসিংহের অত্যাচার (ইতিহাস ) : 
দীনেআকুমার রায় ! সংক্ষিপ্ত সমালোচনা : সম্পাদক ॥ মাসিক সাহিত্য 
সমালোচনা : [ সাধনা : মাঘ১৩০১; নব্য-ভারত : পোঁষ, ১৩০১; ভারতী : 
পৌষ, ১৩০১; দাসী : জানুয়ারী, ১৮১৪, চতুর্থ ভাগ, প্রথম সংখ্যা ; সমীরণ : 
পৌষ, ১৩০১ ; জন্মভূমি : পৌঁষ, ১৩০১] ॥ 
চৈত্র : ১৩০১ 

হর্জান হেল্মৃহোল্ট্জ্‌ (জীবনী ) : রামেজ্রসুন্দর ভ্রিবেদী ॥ প্রবাস যাত্রা 
( ভ্ৰমণ ) : জলধর সেন ॥ অপরাধ নিদান (সমাঞজতত্ব ) : ক্টীরোদচন্দ্র রায় ৷ 
বাদ-প্রতিবাদ ॥ মীরকাশেম (এঁতিহাসিক নিবন্ধ ) : হরিসাধন মুখোপাধ্যায় ॥ 
অর্দল বদল ( কবিতা) : দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ॥ প্রতিশোধ (উপন্যাস ) : শ্রীশচজ্জ 
মজুমদার ৷ সহযোগী সাহিত্য ॥ যুগল কবিতা (কবিতা ) : দেবেজ্্রনাথ সেন ॥ 
সংক্ষিপ্ত সমালোচনা : সম্পাদক ॥ মাসিক সাহিত্য সমালোচনা : [ সাধনা : 
ফাস্ভন, ১৩০১; ভারতী: মাঘ, ১৩০১) ভারতী: ফাস্ভন, ১৩০১; 
দাসী : মার্চ, ১৮৯৪; সুহৃদ্‌ £ মাঘ, ১৩০১ ; পূৰ্ণিমা : ফাস্তুন, ১৩০১; চিকিৎসা 
তত্ববিজ্ঞান ও সমীরণ : মাঘ, ১৩০১ ] ॥ 


॥ ১৩০২ ॥ ” 
বৈশাখ : ১৩০২ | 

মধুচ্ছন্দার আজ্যশত্ত্র (বৈদিক প্রবন্ধ): উমেশচন্দ্র ঝটব্যাল ॥ আকাশ- 
স্পন্দন ও আকাশ-সম্ভব জগৎ (বিজ্ঞান): জগদীশচত্র বসু] হরিনাথের 
শ্বশ্ুরবাড়ী যাত্রা (কবিতা ) : ছ্বিজেজ্লাঁল রায় ] বাদসাহী আমোদ-প্রমোদ 
(ইতিহাস ) : হরিসাধন মুখোপাধ্যায় ৷ রাক্ষস বিবাহ ( সমাজতত্ব ) : চন্দ্রশেখর 
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সুখোপাধ্যায় ॥ শিল্পী (গল্প): জ্ঞানেন্নাথ গুপ্ত ৷ বৈজ্ঞানিক সারসংগ্রহ 
(চয়ন): জগদানন্দ রায় ৷ ফুলদানী ( কবিতা ) : দেবেন্দ্রনাথ সেন! মুশোরী 
(ভ্রমণ): জলধর সেন ৷ সহযোগী সাহিত্য £ মহারাষ্ট্র সাহিত্য : সখারাম 
গণেশ দেউস্কর ॥ মাসিক সাহিত্য সমালোচনা : [ সাধনা: চৈত্র, ১৩০১ ; 
দাসী : এপ্রিল, ১৮৯৪ ; ভারতী : চৈত্র, ১৩০১; সংসঙ্গ : একাদশ ও দ্বাদশ 
সংখ্যা (একত্র), বহরমপুর ] ॥ 
জ্যৈষ্ঠ : ১৩০২ 

পুরুরব। উর্বশী (বৈদিক প্রবন্ধ) : উমেশচন্দ্র বটব্যাল ! প্রতিশোধ (উপন্যাস/ 
দ্বিতীয় খণ্ড) : শ্রীশচন্দ্র মজুমদার ! দুইজ্রন প্রাচীন কবি (পরিচয় ) : দীনেশচজ্ঞ 
সেন ॥ মোহিনী (গল্প ) : হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র, 
সি. আই. ই: ক্ষীরোদচজ্্র রায় ॥ ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রের পত্র & 
বাঙল। ভাষা ও জাতীয় জীবন : যোগিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় | বিদায় (গল্প) : 
দীনেত্রকুমার রায় ॥ নিদাঘের ডালি ( কবিতা নিচয় ) : দেবেন্দ্রনাথ সেন ॥ 
সহযোগী সাহিত্য ॥ মাসিক সাহিত্য সমালোচন। ৷ [ সাধনা : বৈশাখ, ১৩০২; 
ভারতী : বৈশাখ, ১৩০২ ] | 


'সাষাচ : ১৩০২ 

পুরুরবার রাজধানী (বৈদিক প্রবন্ধ ) : উমেশচন্দ্র বটব্যাল ॥ মোহিনী 
(গল্প) : হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ কুরুক্ষেত্র (সমালোচনা ) : হীরেজ্রনাথ দত্ত | 
চিকিৎসকের গল্প (মোপার্সার অনুবাদ ) : হেমেক্্রপ্রসাদ ঘোষ ॥ ডাক্তার 
রাজেন্্রলাল মিত্রের পত্র ॥ স্বতঃজনন মতবাদ : শ্রীপতিচরণ রায় ॥ প্রতিশোধ 
(উপন্যাস ) : শ্রীশচন্ত্র মৰ্জুমদার ॥ সহযোগী সাহিত্য ॥ বাদ-প্রভিবাদ : 
যোগিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় ॥ দুইটি কবিতা : নিত্যকৃষ্ণ বসু, গিরীন্দ্রমোহিনী 
দাসী ৷ মাসিক সাহিত্য সমালোচন। : [সাধনা : জ্যৈষ্ঠ, ১৩০২; ভারতী : 
জ্যৈষ্ঠ ১৩০২) নব্য-ভারত : জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়, ১৩০২; দাসী : জুলাই, 
১৮৯৪] ॥ 





শ্রাবণ : ১৩০২ 

ইংরাজি শিক্ষার পরিণাম : রামেজ্রসুন্দর ত্রিবেদী ॥ অভিভাবক (গল্প ) : 
নিত্যকৃ্ণ বসু ৷ ডাক্তার রাজেন্রপাল মিত্রের পত্র ॥ নারায়ণ রাওএর বখর 
(ইতিহাস ) : সখারাম গণেশ দেউস্কর ॥ কুরুক্ষেত্র (সমালোঁচন। ) : হীবেল্দ্র- 
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' নাথ দত ৷ প্রতিশোধ (উপন্যাস ) : শ্রীশচন্্র মভুমদার ॥ সহযোগী সাহিত্য ॥ 
সংক্ষিপ্ত সমালোচন! ॥ মাসিক সাহিত্য সমালোচনা : [সাধনা : আমাঢ়, ' 
১৩০২ 7 ভারতী : আষাঢ়, ১৩০২] ॥ 


ভাদ্র, আশ্বিন : ১৩০২ 

সারদা (গল্প) : নলিনীকা'ত্ত মুখোপাধ্যায় ॥ আকাশের নীলিমা (বিজ্ঞান) ঃ 
মুরলীধর রায়চৌধুরী ॥ আকবর শাহের শিকার ( ইতিহাস ): হরিসাধন 
মুখোপাধ্যায় ॥ নারায়ণ রাওএর বখর (ইতিহাস ) : সখারাম গণেশ দেউস্কর ৷ 
শাঙ্গোত্রীর পথে (ভ্রমণ ): জলধর সেন ॥ প্রতিশোধ ( উপন্যাস ) : শ্রীশচন্দ্র 
মজুমদার ॥ সাহিত্যে খুন (সমালোচন! ) : পূর্ণচন্দ্র বসু ॥ উর্বশীপুত্র “আয়ন” 
রাজার অগ্নিপূজ! (বৈদিক প্রবন্ধ ) : উমেশচন্্র বটব্যাল ॥ মাকিণে ইন্দ্রজাল ঃ 
দীনেন্দ্রকুমার রায় ! প্রাদেশিক অবস্থা ও মেটেরিওলজি (বিজ্ঞান ) : জগদানন্দ 
রায় ॥ ত্বকৈলাসের রাজকবি : দীনেশচন্দ্র সেন ! মহারাষ্ট্র সাহিত্য : সখারাম 
গণেশ দেউস্কর ॥ রাজ। গোপীকৃ্ণ রায়ের সমস্যা (কবিতা) : দ্বিজেজ্রলাল 
রায় ॥ কুরুক্ষেত্র (সমালোচনা ) : হীরেন্্রনাথ দত্ত ॥ আফদ্রল খাঁর অভিযান 
(ইতিহাস): সখারাম গণেশ দেউস্কর ॥ মাসিক সাহিত্য সমালোচনা: 7) 
[ সাধন! : শ্রাবণ, ১৩০২; ভারতী : শ্রাবণ, ১৩০২ ] ॥ 


কাতিক ; ১৩০২ | 

কালিদাসের জয় (কবিতা) : দেবেন্দ্রনাথ সেন] কোজাগর লক্ষ্মীপুজ! 
(চিত্র): দীনেল্পকুমার রায় ॥ নারায়ণ রাওএর বখর (ইতিহাস ) : সখারাম 
গণেশ দেউস্কর ৪ এঁতিহাসিক কথ! : রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ॥ ইন্দু (গল্প): 
শৈলেশচন্দ্ৰ মজুমদার ॥ সীতারাম ( ইতিহাস ): অক্ষয়কুমার মৈত্র | “কৃষ্ণ- 
চরিত্র” রহস্য (সমালোচনা ) : কামাখ্যামোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ সহযোগী 
সাহিত্য ! দুটি সনেট : সৃধীক্নাথ ঠাকুর, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ £ মাসিক 
সাহিত্য সমালোচনা : [ সাধন! : ভাদ্র-আশ্বিন-কাতিক, ১৩০২ ; নব্য-ভারত : 
ভাদ্র, আশ্বিন, ১৩০২ ] 1 
অগ্রহায়ণ : ১৩০২ 

গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু (জীবনী ): উমেশচন্ত বটব্যাল ॥ ভাইঞ্কোটা (চিত্র): 
দীনেজ্রকুমার রায় & নাতিনী সংবাদ (কবিতা) : দেবেন্দ্রনাথ সেন! বৈজ্ঞানিক 
সারসংগ্রহ (চয়ন); জগদানন্দ রায় |. তিহরী (ভ্রমণ ): জলধর সেন ॥ 


৯ 
mu 
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সীতারাম (ইতিহাস ): অক্ষয়কুমার মৈত্র ॥ আয়ন! (অনুবাদ গ্রল্প ) : হেমেন্দ্র- 
প্রসাদ ঘোষ ॥ বিদ্যাপতি : ক্ষীরোদচন্দ্র রায় ॥ সহযোগী সাহিত্য £ ষবনিকা! 
(কবিতা) : নিত্যকৃষ্ণ বসু ॥ সংক্ষিপ্ত, সমালোচনা ॥ মাসিক সাহিত্য 
সমালোচনা : [ নব্য-ভারত : কাতিক, ১৩০২ ] ॥ 


পৌষ : ১৩০২ 

সাহিত্যের আদর্শ (সমালোচনা ): পূর্ণচন্দ্র বসু £ পোষলা (চিত্র): 
দীনেল্রকুমার রায় ! কুরুক্ষেত্র ( সমালোচন!) : হীরেজ্রনাথ দত্ত ॥ ছু, নৌকায় 
পা’ (রাজনীতি ) : সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর 1 সহযোগী সাহিত্য £ সীতারাম 
(ইতিহাস ) : অক্ষয়কুমার মৈত্র ॥ মলিন হাঁসি (কবিতা) : দেবেন্দ্রনাথ সেন ॥ 
মাসিক সাহিত্য সমালোচনা : [ভারতী : পৌষ, ১৩০২; নব্য-ভারত : 
অগ্যচায়ণ, ১৩০২ ] ॥ - 


মাঘ, ফাস্ভন : ১৩০২ 

হুসেনসাহী মহাভারত : উমেশচন্দ্র বটব্যাল ॥ উত্তরায়ণ মেল! ( চিত্র): 
দীলেল্রকুমার রায় ॥ প্রতিশোধ (উপন্যাস ) : শ্রীশচন্দ্র মজুমদার ॥ কাবুলীর 
জয় (কবিতা) : নিত্যকৃষ্ণ বসু ॥ নবাবী আমলে হিন্দু কর্মচারী : কালীপ্রসন্ন 
বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ ছুটি কবিতা (কবিতা) : সৃধীন্রনাথ ঠাকুর ॥ তিহরী (ভ্রমণ) : 
জলধর দেন ! সাহিত্যে প্রেম ( সমালোচনা ) : পূর্ণচল্দ্র বসু ॥ বেগম সমরু 
(ইতিহাস): হরিসাধন মুখোপাধ্যায় ॥ অমিতাভ (নবীনচন্দ্রের কবিতা- 
গ্রন্থের সমালোচনা ) : ক্ষীরোদচন্দ্র রায় ॥ সীতারাম (ইতিহাস): অক্ষয়কুমার 
মৈত্র ॥ সহযোগী সাহিত্য ৷ মাসিক সাহিত্য সমালোচনা : [ ভারতী : মাধ, 
১৩০২ ;'নব্য-ভারত : পৌষ, মাঘ, ১৩০২ ] ] 


চৈত্র : ১৩০২ 

বেগম সমরু (ইতিহাস) : হরিসাধন মুখোপাধ্যায় ॥ প্রতিশোধ (উপন্যাস) : 
শ্রীশচন্দ্র মন্্ব্মদার ॥ ভট্টনারায়ণের বংশাবলী : বীরেশ্বর গোস্বামী 1 দার্জিলিং 
যাত্রা (ভ্রমণ ) : জলধর সেন ] সীভারাম (ইতিহাস ) :-অক্ষয়কুমার মৈত্র ॥ 
সহযোগী সাহিত্য ! প্রতিবাদ : দীনেশচন্দ্র সেন ॥ মাসিক সাহিত্য সমালোচনা £ 
[ ভারতী : ফাল্ভুন, ১৩০২ ; নব্য-ভারভ.: ফস্তান, ১৩০২ ] ॥ 
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॥ ১৩০৩ ॥ 


বৈশাখ : ১৩০৩ 

ভগবতী যাত্রা (চিত্র): দীনেন্দ্রকুমার রায় ॥ স্বর্গীয় দেওয়ান কার্তিকের 
চন্দ্ররায়ের “আত্মজীবন চরিত” ৷ কাঙ্গাল হরিনাথ (জীবনী ) : অক্ষয়কুমার 
মৈত্র ॥ গৃত্সমদ শৌনকের প্রার্থনা! (বৈদিক প্রবন্ধ ) : উমেশচন্দ্র বটব্যাল্‌ [ 
মীরজাফর (ইতিহাস ): অক্ষয়কুমার মৈত্র ॥ গঙ্গোত্রীর পথে (ভ্রমণ ) : জলধর 
সেন ॥ সুরবাজা (উপন্যাস ) : চন্দ্রশেখর কর ॥ শ্রীবাসের আঙ্গিনা (কবিতা ) : 
নিত্যকৃ্ণ বসু 1 সহযোগী সাহিত্য ৷ হাসির গান (গান ) : দ্িজেত্রলাল রায় 1 
'কেঃ (গল্প): দীনেন্্রকুমার রায় ॥ গান (পান): রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ॥ 
মাসিক সাহিত্য সমালোচনা : [ ভারতী : চৈত্র, ১৩০২; নব্য-ভারত : চৈত্র, 
১৩০২1 ॥ 
জ্যৈষ্ঠ : ১৩০৩ 

মৃত্যু (প্রবন্ধ): রামেন্দরসূন্দর ভ্রিবেদী ৷ বাহাদুর শাহ (ইতিহাস): 
রজনীকান্ত গুপ্ত ॥ কমলা (গল্প ) : সুরেশচন্দ্র সমাজপতি ॥ গৌরাঙ্গের বালা- 
জীবন : উমেশচন্দ্র বটব্যাল ॥ সুরবালা (উপন্যাস ) : চল্্রশ্থের কর ॥ «আত্ম খ্‌ 
জীবন চরিত” : কাতিকেয়চন্দ্র রায় ॥ সহযোগী সাহিত্য ॥ মাসিক সাহিত্য 
সমালোচনা : [ ভারতী : বৈশাখ, ১৩০৩; নব্য-ভারত : বৈশাখ, ১৩০৩ ] 1 
আষাঢ় : ১৩০৩ 
- মীরজাফর (ইতিহাস) : অক্ষয়কুমার মৈত্র ॥ সাহিত্যে প্রেম (সমালোচনা) : 
পূর্ণচন্ বসু ॥ পাঁচ ফুলের সাজি (চয়ন ) : মুরলীধর রায়চৌধুরী 1 ভাটপাড়ায় 
সভা (রহ্স্ত কবিতা ) : দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ॥ “আবত্মজীবন চরিত” : কাঁতিকের- 
চল্প রায় ॥ ভাঙ্গা কাচ (গল্প ): জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত £ সহযোগী সাহিত্য ॥ 
পুনগিলন (কবিতা ): নিত্যকৃষ্ণ বসু ॥ সুরবাঁলা (উপন্যাস) : চন্দ্রশেখর 
কর? মাসিক সাহিত্য সমালোচনা : [ নব্য-ভাঁরত : জ্যেষ্ঠ, আষাঢ়, ১৩০৩) 
ভারতী : জ্যেষ্ঠ, ১৩০৩ ] ॥ 
শ্রাবণ : ১৩০৩ 

গোরাক্কের পঠদ্ধশা (জীবনী): উমেশচন্দ্র বটব্যাল ॥ হর 
(ইতিহাস): অক্ষয়কুমার মৈত্র] বৈজ্ঞানিক সারসংগ্রহ : জগদানন্দ রায় ॥ 
অন্ধক (গল্প) : হেমেন্দপ্রসাদ ঘোষ £ জাহাঙ্গীরের দরবারে ইংরেজ দুত £ 
দীনেন্দ্রকুমার রায় | সুরবালা (উপন্যাস ) : চন্দ্রশেখর কর “আত্মজীরেন- 


‘সাহিত্য’ পত্রিকার রচনাপন্ধী ২৩ 


চবিত” : কা্তিকেয়চন্দ্ৰ রায় ॥ দুটি কবিত] : নিত্যকৃষ্ণ বসু, স্রোজকুমারী 
দেবী ॥ সহযোগী সাহিত্য ॥ মাসিক সাহিত্য সমালোচনা : [ ভারতী ও 
আষাঢ়, ১৩৭৩ | ॥- 


ভাদ্র : ১৩০৩ 

উচধ্যের পুত্র দীর্ঘতমা খষি (বৈদিক প্রবন্ধ) : উমেশচন্দ্র বটব্যাল ॥ 
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর : বামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ॥ হাসি ও অজ্ঞ (গল্প ) : হেমেজ্দ্র- 
প্রসাদ ঘোষ ॥ শ্রীহরি গোস্বামীর জীবনচরিত (রহস্য কবিতা ) : দ্বিজেন্দ্রলাল 
রায় ॥ পৌপু,বর্ধন ( ভ্রমণ/পুরাতত্ব ) : অক্ষয়কুমার মৈত্র ৷ 


আশ্বিন : ১৩০৩ 

নষ্টচন্দ্র (চিত্র): হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ 1 শিরিয়া ( ভ্রমণ/ইতিহাস): 
নিখিলচন্দ্র রায় ॥ সহযোগী সাহিত্য ॥ খাবারের নামতত্ব : খতেল্দ্রনাথ ঠাকুর ॥ 
আকবর ও সাম্প্রদায়িক ধর্ম : হরিসাধন মুখোপাধ্যায় ॥ সুরবালা (উপন্যাস) : 
চন্দ্রশেখর কব ! কবিতা কুঞ্জ (বিভিন্ন কবির কবিতা): নিত্যকৃষ্ণ বসু, 
অতুলচন্দ্ৰ সেন, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, অনুজ! সুন্দরী, সরোজকুমারী দেবী, 
উমাশশী দেবী, দেবেন্দ্রনাথ সেন ॥ মাসিক সাহিত্য সমালোচনা : [ভারতী : 
শ্রাবণ, ১৩০৩ ; ভারতী : ভাদ্র, ১৩০৩; ভারতী : আশ্বিন, ১৩০৩ ] ॥ 
কাতিক : ১৩০৩ 

মন্বস্তর (প্রবন্ধ): অক্ষয়কুমার মৈত্র ॥ নাদির শাহের ভারত আক্রমণ : 
দীনেজ্্কুমার বায় ॥ “আত্মজীবন চরিত” : কাতিকেয়চজ্দর রায় ॥ দার্জিলিং 
(ভ্রমণ) : হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ॥ সহযোগী সাহিত্য ॥ কেজানিত? কেবিতা) : 
লজ্জাবতী বসু ৷ মাসিক সাহিত্য সমালোচনা : [ভারতী : কাতিক, ২৩৩৩; 
নব্য-ভারত : ভাদ্র, আশ্বিন, ১৩০৩; নব্য-ভারত : কার্তিক, ১৩০৩ ] ॥ 
অগ্রহায়ণ : ১৩০৩ 

গোৌরাঙ্গচবিত ( জীবনী ) : উমেশচন্দ্র বটব্যাল ॥ বৈজ্ঞানিক সারসংগ্রহ : 
জগদানন্দ রায় ॥ “আত্মজীবন চরিত” : কাতিকেয়চন্ত্র রায় ॥ পলাঙ্গী 
(ইতিহাস) : নিখিলনাথ রায় ॥ গঙ্গোত্রীর পথে ( ভ্রমণ ): জলরর্‌ যেন ॥ 
সহযোগী সাহিত্য ৷ সুরবালা ( উপন্যাস ) : চন্ত্রশেখর কর ॥ পত্র আলোচনা) : 
দ্বিজেন্দ্রলাল ঠাঁকুব ॥ মাফিক সাহিত্য সমালোচনা : [ভারতী : অগ্রহায়ণ, 


১৩০৩] ॥ 


২৪ “সাহিত্য, পত্রিকার রচনাপঞ্রী 
পৌষ : ১৩০৩ 
' একটি প্রাকৃতিক নিয়ম (প্রবন্ধ): রামেন্দ্রসুন্দর ভ্রিবেদী ॥ গোঁরাঙ্গচরিত 
(জীবনী): উমেশচন্দ্র বটব্যাল ! সুরবাল! (উপন্যাস ) : চন্দ্রশেখর কর ॥ 
, দেবতত্ত্র (প্রবন্ধ ): নরেশচজ্জ্ সিংহ ॥ সহযোগী সাহিত্য ৷ দুঃখে সুখ ( গল্প ) : 
হেমেজ্রপ্রসাদ ঘোষ ॥ “আত্মজীবন চরিত” : কাভিকেয়চন্দ্র রায় ॥ প্রকৃতি 
(পুস্তক সমালোচনা ): ক্ষিতীন্্রনাথ ঠাকুর ॥ কবিতা কুঞ্জ (বিভিন্ন কবির 
কবিতা ) : নিত্যকৃষ্ণ বসু, খতেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দেবেন্দ্রনাথ সেন, হেমেন্দ্রপ্রসাদ 
ঘোষ ৷ মাসিক সাহিত্য সমালোচনা : [ ভারতী : পৌষ, ১৩০৩ ; নব্য-ভারত : 
অগ্রহায়ণ, ১৩০৩1 ॥ 
মাঘ : ১৩০৩ 

গঞ্োত্রীর পথে (ভ্রমণ ) : জলধর সেন ॥ গিনি 
(ইভিহাস): হরিসাধন মুখোপাধ্যায় ॥ সুরবালা ( (উপন্যাস ) : চন্দ্রশেখর কর ॥ 
বৈজ্ঞানিক সারসংগ্রহ (চয়ন): জগদানন্দ রায় ॥ সহযোগী সাহিত্য ॥ মাসিক 
সাহিত্য সমালোচনা : [ভারতী : মাঘ, ১৩০৩; নব্য-ভারত : ফাস্তন, ১৩০৩] ॥ 
ফাঁস্তুন : ১৩০৩ 

গোলাম হোসেন ( ইতিহাস/জীবনী ) : অক্ষয়কুমার মৈত্র] উধুয়ানালা 
(ইতিহাস ) : নিখিলনাথ রায় ॥ “আম্মজীবনচরিত" : কাতিকেয়চন্দ্র রায় ॥ 
সহয়োগী সাহিত্য ॥ মাসিক সাহিত্য সমালে চন! : [ভারতী : ফাস্ভন, ১৩০৩] ॥ 
চৈত্র : ১৩০৩ 

স্বরবালা (উপন্যাস ) : চন্দ্রশেখর কর ॥ “আত্মজীবনচরিত” : কাতিকেয়- 
চক্র রায় ॥ বীণাপাণি (কবিতা ): নিত্যকৃঞ্ণ বসু ॥ সহযোগী সাহিত্য ॥ 
মাসিক সাহিত্য সমালোচনা : [ ভারতী : চৈত্র, ১৩০৩ ].॥ 


# ১৩০৪ ঈ 


বৈশাখ : ১৩০৪ 

' রাশী ভবানী (ইতিহাস/জীবনী ) : বর রসভঙ্গ ( “ক্ষুদ্র 
গল্প” ) : সৃধীন্দ্রনাথ ঠাকুর ॥ ধর্মপ্রকৃভি (প্রবন্ধ) : রামেল্তসুন্দর ত্রিবেদী ॥ 
4১৮ ষশোহরে শিকার 
(গল্প) : নলিনীকান্ত মুখোপাধ্যায় ॥ যজ্ঞ ও আহার (প্রবন্ধ) : খ্রতেন্দ্রনাথ 
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ঠাকুর ॥ বাঘের ঘরে অতিথি (ভ্রমণ) : জলধর সেন ॥ ভূকম্পন তত্ব (বিজ্ঞান) : 
জগদানন্দ রায় ॥ লহ উপহার (কবিতা): অক্ষয়কুমার বড়াল ] সহযোগী 
সাহিত্য ॥ মাসিক সাহিত্য সমালোচনা : [বামাবোৌধিনী : চৈত্র, ১৩০৩; দাসী : 
ফেব্রুয়ারী, ১৮৯৬; পূর্ণিমা : চৈত্র, ১৩০৩; সখ! ও সাথী : ফাস্ভন, চৈত্র, 
১৩০৩7 মুকুল : চৈত্র, ১৩০৩; হিন্দু পত্রিকা : পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন ও চৈত্র, 
১৩০৩ ] ॥ 
জ্যৈষ্ঠ : ১৩০৪ 

উচথ্যেব পুত্র দীর্ঘতমা ধষি (বৈদিক প্রবন্ধ ) : উমেশচন্দ্র বটব্যাল ॥ বুড়ি 
(“ক্ষুদ্ৰ গল্প” ) : সুধীন্রনাথ ঠাকুর ॥ এঁতিহাসিক অর্মে ( জীবনী ) : নিখিল- 
নাথ রায় ॥ জাপানের প্রথম উপন্যাস : শরচ্চল্্র দাস ॥ কবিতা কুঞ্জ (বিভিন্ন 
কবির কবিত।) : প্রমীলা নাগ, নিত্যকৃষ্ণ বসু, অতুলপ্রসাদ সেন, হেমেন্দ্রপ্রসাদ 
ঘোষ, সৃধীক্্রন।থ ঠাকুর, খতেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সরলাবালা সরকার ॥ বৈজ্ঞানিক 
সার সংগ্রহ (চয়ন) : জগদানন্দ রায় ॥ জমা কামেন তুমারী ( প্রবন্ধ ) : কাঁলী- 
প্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ দুর্ভিক্ষ না অন্নকষ্ট ? : অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ॥ সহযোগী 
সাহিত্য ॥ মাসিক সাহিত্য সমালোচনা : [ভারতী : বৈশাখ, ১৩০৪; নব্য- 
ভারত: বৈশাখ, ১৩০৪; পূর্দিমা : বৈশাখ, ১৩০৪; তত্ববৌধিনী : বৈশাখ, 
১৩০৪; উৎসাহ : বৈশাখ, ১৩০৪; ব্রন্মতত্ব : চৈত্র, ১৩০৩; মুকুল : বৈশাখ, 
১৩০৪ সখা ও সাথী : বৈশাখ, ১৩০৪ ] ॥ 


আষাঢ় : ১৩০৪ 

জাপানের পত্র : “পরিব্রাজক” ॥ কোথায় 2 ( “ক্ষুদ্র গল্প” ) : হেমেত্দ্রপ্রসাদ 
ঘোষ £ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (পুস্তক পরিচয় ) : হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ] ব্যাত্র 
শিকার : জলধর সেন ॥ লিসবনের ভূমিকম্প : হেমেন্দ্প্রসাদ ঘোষ ॥ সহযোগী 
সাহিত্য £ উক্ষা (প্রবন্ধ ) : মাধবচন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায় ॥ কবিত।-কুঞ্জ ( বিভিন্ন 
কবির কবিতা ) : অক্ষয়কুমার বডাল, নিত্যকৃষ্ণ বসু, ছ্বিজেত্রলাল রায়, অতুল- 
প্রসাদ সেন, সুধীন্্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্ত্র কু | হাসির গান : দ্বিজেন্দ্রলাল 
বায় ॥ মাসিক সাহিত্য সমালোচনা : [ ভারতী : জ্যেষ্ঠ, ১৩০৪ ; নব্য-ভারত : 
জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়, ১৩০৪7 সখা ও সাথী : জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৪ ; মুকুল : জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৪ ] ॥ 
শ্রাবণ : ১৩০৪ টু 

অনুতাপ (“ক্ষুদ্ৰ গল্প” ) : সুধীজ্মনাথ ঠাকুর ॥ রাণীভবানী (ইতিহাস / 
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জীবনী ) : অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় | বৈজ্ঞানিক সার-সংগ্রহ : জগদানন্দ রায় 
অমঙ্গলের সৃষ্টি (প্রবন্ধ ) : রামেন্দরসুন্দর ত্রিবেদী ॥ ট্যাভারনিয়ার ও বার্সিয়ার : 
নিখিলনাথ রায় ॥ সহযোগী সাহিত্য ৷ কৰিতা-কুঞ্জ (বিভিন্ন কবির কবিতা ) : 
নিত্যকৃষ্ণ বসু, অতুলপ্রসাদ সেন, বিনয়কুমারী ধর, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, 
কুঞ্জবিহারী বসাক ৷ মাসিক সাহিত্য সমালোচনা : [ মুকুল-: আষাঢ়, ১৩০৪ ৯ 
সখা ও সাথী : আষাঢ়, ১৩০৪ ; উৎসাহ : জ্যৈষ্ঠ ১৩০৪; উৎসাহ : আষাঢ়” 
রা 


ভাদ্র : ১৩০৪ 
_ রাশীভবানী (ইতিহাস / জীবনী ) : অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ॥ ভুল (“ক্ষুদ্র 
গল্প” ) : হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ 1 প্রেমলিপি ( কবিতা ) : নিত্যকৃষ্ণ বসু ॥ শ্মেত- 
পদ্য ভ্রমর (এতিহাসিক চিত্র ) : হরিসাধন মুখোপাধ্যায় ॥ সহযোগী সাহিত্য ॥ 
ধুমকেতু (প্রবন্ধ): মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ॥ বহুবিবাহ (সমাজতত্ব ) £ 
চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় ॥ বর্ষার আবাহন (কবিতা) : হরিশচন্দ্র নিয়োগী ॥ 
মুণিদাবাদ কাহিনী (পুস্তক পরিচয় ): চন্্রশেখর মুখোপাধ্যায় ॥ মানিক 
সাহিত্য সমালোচনা : [ভারতী : আষাঢ়, ১৩০৪ ; নব্য-ভারত : শ্রাবণ, ১৩০৪ ; 
উৎসাহ : শ্রাবণ, ১৩০৪) মুকুল : শ্রাবণ, ১৩৭৪; সখা ও সাথী : শ্রাবণ, ১৩০৪] ৪ 
আশ্বিন : ১৩০৪ 

পল্লীগ্রামে ছুর্গোৎসব (চিত্র) : চন্দ্রশেখর কর ॥ আগন্তক (কবিতা) : দ্নিজেন্দ্র- 
লাল রায় ॥ বটগাছের কথা (কাহিনী ) : দীনেজ্্কুমার রায় ॥ অশিক্ষিত! 
(“ক্ষুদ্ৰগন্প” ) : হেমেন্দ্প্রসাদ ঘোষ ৷ রাঁশীভবানী ( ইতিহাস / জীবনী ): 
অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ] নাক্ষত্রিক সংঘর্ষণ (বিজ্ঞান) : জগদানন্দ রায় ॥ সহযোগী 
সাহিত্য ৷ উদ্দাম সঙ্গীত ( কবিতা.) : নিত্যকৃষ্ণ বসু ॥ ধুমকেতু (বিজ্ঞান) £ 
মাধবচজ্্র চট্টোপাধ্যায় ॥ গান (গান): অতুলপ্রসাদ সেন ৷ মাসিক সাহিত্য 
সমালে!চন! : [ভারতী : শ্রাবণ, ১৩০৪ ; উৎসাহ : ভাদ্র, ১৩০৪ ; সখা ও সাখী : 
ভাদ্র, ১৩০৪; মুকুল : ভাদ্র, ১৩০৪7 স্বাস্থ্য : প্রথম খণ্ড, প্রথম সংখ্যা ;. 
বীণাবাদিনী : শ্রাবণ, ১৩০৪, প্রথম ভাগ, প্রথম সংখ্যা ] 1 


কাতিক : ১৩০৪ 
রাণীভবানী (ইতিহাস / জীবনী ): অক্ষয়কুমার সৈত্রেয় ॥ উচথ্যের -পুক্ত 
দীর্ঘতমা খষি ( বৈদিক প্ৰবন্ধ ) : উমেশচন্দ্র বটব্যাল ৷৷ স্নেহের শাসন (কৃব্ভা) 2 
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নিত্যকৃষ্ণ বসু ॥ শিকার কাহিনী : জলধর সেন ! কীর্তন ( কবিতা ) : অতুল- 
প্রসাদ সেন ৷ সহযোগী সাহিত্য ॥ মলিনমুখী ( কবিত| ) : হরিশচন্দ্র নিয়োগী ॥ 
কাজির বিচার : অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ॥ আখি নীরে ( কবিতা ) : চুণিলাল গুপ্ত 1 
ধূমকেতু (প্রবন্ধ ) : মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ॥ মাসিক সাহিত্য সমালোচনা :- 
[ ভারতী : ভাদ্র, ১৩০৪ ; উৎসাহ : আশ্বিন, ১৩০৪ ; মুকুল : আশ্বিন, ১৩০৪ ; 
সখ। ও সাথী : আশ্বিন, ১৩০৪] | 


অগ্রহীয়ণ : ১৩০৪ 

রাঁণীভবানী (ইতিহাস / জীবনী) : অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ॥ এত্রাহাম লিঙ্কন : 
উমেশচক্দ্র বটব্যাল ॥ গঙ্গোত্রীর পথে (ভ্রমণ ): জলধর সেন । দেবব্রত 
(কবিত1) : নিত্যকৃষ্ণ বসু ॥ বৈজ্ঞানিক সার-সংগ্রহ : জগদানন্দ রায় ! বন্থ- 
বিবাহ (সমাজতত্ব ) : চক্রশেখর মুখোপাধ্যায় £ পরাধীনতা (প্রবন্ধ): 
রামেজ্রদুন্দর ত্রিবেদী ॥ সুহৃদ (অনুবাদ গল্প): নলিনীকান্ত মুখোপাধ্যায় ॥ 
সহযোগী সাহিত্য ॥ মাসিক সাহিত্য সমালোচনা : [ভারতী : আশ্বিন, ১৩০৪ ] ॥ 


পৌষ : ১৩০৪ 

উচখ্যের পুত্র দীর্ঘতম] খষি (বৈদিক প্রবন্ধ ) : উমেশচন্দ্র বটব্যাল ॥ দোষ 
কাহার ("ক্ষুদ্র গল্প” ) : হেমেন্্রপ্রসাদ ঘোষ ॥ মহারাষ্ট্র ইতিহাসের উপকরণ : 
সখারাম গণেশ দেউস্কর ॥ মশক (প্রবন্ধ): শশিভৃষণ বিশ্বাস ! দেবতার দান 
(গল্প): যোগমায়া দেবী ॥ সহযোগী সাহিত্য ॥ গঙ্গোত্রীর পথে (ভ্রমণ ) : 
জলধর সেন | কবিতা-কুঞ্জ (বিভিন্ন কবির কবিতা ) : নিত্যকৃষ্ণ বসু, দ্বিজেন্দর- 
লাল রায়, প্রমীলা নাগ, হেমেন্রপ্রসাদ ঘে।ষ, প্রমথনাথ চৌধুরী, চুণিলাল গুপ্ত! 
মাসিক সাহিত্য সমালোচনা : [সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা : চতুর্থ ভাগ, প্রথম 
সংখ্যা] ॥ 


মাধ : ১৩০৪ 

মসূরীর পথে (ভ্রমণ): জলধর সেন] আলফল ডোডে (জীবনী ):: 
হেমেন্ত্রপ্রসাদ ঘোষ ॥ মাতৃআজ্ঞা (কবিত।) : নিত্যকৃষ্ণ বসু £ রাজা টৌডরমল : 
মহেন্দ্ৰনাথ বিদ্যানিধি | রাণীভবানী (ইতিহাস / জীবনী) : অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ॥ 
বৈজ্ঞানিক সারসংগ্রহ : জগদানন্দ রায় ॥ সহযোগী সাহিত্য ॥ বাঙ্রলার 
ইতিহাসে “বৈকুণ্ঠ” : কালীপ্রসন্ন বন্দ্যো প।ধ্যায় ॥ মাসিক সাহিত্য সমালোচন্‌! : 
[ভারতী : কান্তিক, অগ্রহায়ণ, ১৩০৪ ; ভারতী : পৌষ, ১৩০৪7 প্রদীপু 2 
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পৌষ, ১৩০৪, প্রথম ভাগ, প্রথম সংখ্যা ; মুকুল : অগ্রহায়ণ, ১৩০৪; মুকুল : 
পৌষ, ১৩০৪) সখা ও সাথী : অগ্রহায়ণ, পৌষ, ১৩০৪] এ 


ফাস্তন, চৈত্র : ১৩০৪ 

বন্ধ্যা : হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ॥ রাপীভবানী (ইতিহাস / জীবনী / সমাপ্ত 
হল): অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ॥ পিতৃহীন (কবিতা): অক্ষয়কুমার বড়াল ॥ 
সামাজিক সুশিক্ষা ও প্রাকৃতিক কুশিক্ষা : লালগোপাল চক্রবর্তী ॥ মগধের 
পুরাতন্ব : ভ্রেলোক্যনাথ ভট্টাচার্য ॥ তীর্ঘষাত্রীর সঙ্গে : দীনেন্দ্রকুমার রায় ৷ 
রক্তাবলীর রচয়িতা শ্রীহ্ষ : সতীশচজ্্র রায় ॥ সহযোগী সাহিত্য ! মক্ষিক! 
সমাচার (জীব বিজ্ঞান) : জগদানন্দ রায় ॥ মাসিক সাহিত্য সমালোচনা! : 
[ ভারতী : মাঘ, ১৩০৪ ; ভারতী : ফাল্গুন, ১৩০৪ ; মুকুল : মাঘ, ১৩০৪ ; 
মুকুল : ফান্তন, ১৩০৪; উৎসাহ : কাতিক ও অগ্রহায়ণ, ১৩০৪; উৎসাহ : 


পৌষ, ১৩০৪ ; উৎসাহ : মাঘ, ১৩০৪ পুণ্য : প্রথম থেকে পঞ্চম সংখ্যা ; 


প্রদীপ : মাঘ, ১৩০৪) প্রদীপ : ফাস্তন, ১৩০৪] ॥ 


'#, ১৩০৫ | 


বৈশাখ : ১৩০৫ 
_ প্রতীত্যসমূৎপাঁদ (প্রবন্ধ) : রামেন্তরসুন্দর ত্রিবেদী ! একনিষ্ঠ বিবাহ 


'(সমাজতত্ব ) : চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় ॥ মহারাজ রামকৃষ্ণ (ইতিহাস) :" 


অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় 1 বিজ্ঞানেশ্বর ভট্ট (জীবনী): ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য £ 
সেক্সপীয়র : হীরেন্দ্রনাথ দত ॥ মঙ্গলগ্রহের জীব (বিজ্ঞান ) : জগদানন্দ রায় ॥ 
দুই ভাই (গল্প) : হেমেক্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ৷ “গঙ্গা, গঙ্গা, কতখানি জল ?” (বিজ্ঞান) : 
শশিড়ৃষণ বিশ্বাস॥ বৈজ্ঞানিক সারসংগ্রহ : জগদানন্দ রায় ॥ মহারাষ্ট্র সাহিত্য : 
সখারাম গণেশ দেউস্কর ॥ অবোধ (কবিতা ): নিত্যকৃষ্ণ বসু 0. . সহযোগী 
সাহিত্য ॥ মাসিক সাহিত্য সমালোচনা : [ ভারতী : চৈত্র, ১৩০৪ ] ॥ 


জ্যৈষ্ঠ : ১৩০৫ 

নয়শে। রূপেয়া (সমালোচনা ) : ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় ॥ মোহনলাল 
ইতিহাস) : কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ মাষ্টার মহাশয় (গল্প ) : হেমেন্দ্র- 
প্রসাদ ঘোষ ॥ ভানুমতী (আখ্যান): নবীনচন্্র সেন ৷ সহযোগী সাহিত্য ৷ 
-দিনেকের শিশু ( কবিত! ) : অক্ষয়কুমার বডাল ॥ মহারাষ্ট্র সাহিত্য : সথারাম 


সাহিত্য’ পত্রিকার রচনাপঞ্জী ২৯ 


গণেশ দেউস্কর মাসিক সাহিত্য সমালোচনা : [ ভারতী : বৈশাখ, ১৩০৫, 
২২শ ভাগ ; তত্ববোধিনী : বৈশাখ, ১৩০৫ ; বাঁমাবোধিনী : চৈত্র, ১৩০৪ ] ॥ 


আষাঢ় : ১৩০৫ 

মীরণের পরিণাম রহস্য (ইতিহাস ) : নিখিলনাথ রায় ॥ বৃষ্টি রহস্য : 
(বিজ্ঞান) :.শশিভৃষণ বিশ্বাস ! ভাষা ও সাহিত্য : রজনীকান্ত গুপ্ত ॥ সেকালের 
“কলিকাতা গেজেট” : অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় 0 মহারাজ রামকৃষ্ণ (ইতিহাস ) { 
অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ] রোগশয্যায় (গল্প): হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বকুল 
(কবিতা) : নিত্যকৃষ্ণ বসু 1 সহযোগী সাহিত্য ॥ বিষ্ণুপ্ৰিয়ার প্রার্থনা (কবিতা): 
নিত্যকৃষ্ণ বসু ॥ মাসিক. সাহিত্য সমালোচনা : [ভারতী : জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৫; 
নব্য-ভারত : বৈশাখ, ১৩০৫, ষোড়শ খণ্ড, প্রথম সংখ্যা; বামাবোধিনী : 
বৈশাখ, ১৩০৫, ৩৬ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা ; বামাবোধিনী : জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৫; তত্ব 
বোধিনী : জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৫ ; পূর্ণিমা : বৈশাখ, ১৩০৫, ষষ্ঠ খণ্ড, প্রথম সংখ্যা; 
উৎসাহ : বৈশাখ, ১৩০৫, দ্বিতীয় বর্ষ; উৎসাহ : জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৫ ; হিন্দু পত্রিকা! : 
বৈশাখ, ১৩০৫, পঞ্চম বর্ষ ; হিন্্ব পত্রিকা : জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৫ ; ধর্মপ্রচারক : বৈশাখ, 
১৩০৫, ২১শ ভাগ, প্রথম সংখ্য! ; তত্বমঞ্জরী : দ্বিতীয় ভাগ, প্রথম সংখ্যা ; 
তত্বমঞ্জরী : দ্বিতীয় ভাগ, দ্বিতীয় সংখ্য! ; বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা : বৈশাখ, ১৩০৫ ; 
সংসঙ্গ : বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৫, পঞ্চম ভাগ, কীর্ণাহার, বীরভূম ; প্রতিনিধি : 
বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৫, তৃতীয় খণ্ড, প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্য! ; বীণাপাণি : পঞ্চম 
খণ্ড, প্রথম সংখ্যা? বীণাপাণি : পঞ্চম খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা ; পুণ্য : ফাস্তুন ও 
চৈত্র, ১৩০৪ ; মুকুল : বৈশাখ, ১৩০৫, চতুর্থ ভাগ, প্রথম সংখ্যা ) শিক্ষা : চৈত্র, 
১৩০৪, প্রথম ভাগ, তৃতীয় সংখ্য। ; নির্মাল্য : জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৫, প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় 
সংখ্যা ; প্রদীপ : বৈশাখ, ১৩০৫ ; প্রদীপ : জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৫ ] ॥ 


আাবণ : ১৩০৫ 

ভানুমতী (আখ্যান) : নবীনচন্দ্র সেন ॥ হেমাদ্রি : ভ্রেলোক্যনাথ ভট্টাচাৰ্য্য 1 
কুর্শীনপ্রর (ইতিহাস/প্রত্ততত্ব) : বীরেশ্বর গোস্বামী ॥ সহযোগী সাহিত্য ! কিঙ্কর 
সেনের গড় (“জনপ্রবাদমূলক গল্প” ) : যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ॥ সাহিত্য- 
পঞ্জী (সমালোচনা ) : ঠাকুরদাঁস মুখোপাধ্যায় ॥ কবিতা-কুঞ্জ (বিভিন্ন 
কবির কবিতা ) : নিত্যকৃ্ণ বসু, হেমেন্্প্রসাদ ঘোষ, সৃধীন্দরনীথ ঠাকুর, মান- 
কুমারী বসু, সরোজকুমারী দেবী, বিনয়কুমারী ধর, কুঞ্জবিহারী বসাক ॥ 


৩ “সাহিত্য? পত্রিকার রচনাঁপঞ্ী 
মাসিক সাহিত্য সমালোচনা : [ ভারতী : আষাড়, ১৩০৫ ; মুকুল : জ্যৈষ্ঠ, 
আষাঢ়, ১৩০৫; উৎসাহ : আষাঢ়, ১৩০৫; সংসঙ্গ : আবাচ, ১৩০৫; স্বাস্থ্য : 
আষাঢ়, ১৩০৫ ; হিন্দ্র-পত্রিক। : আষাঢ়, ১৩০৫ ; নির্াল্য : আষাঢ়, ১৩০৫ ; 
কোহিনুর : আষাঢ়, ১৩০৫, প্রথম খণ্ড, প্রথম সংখ্যা ; পুণ্য : বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, 
১৩০৫ ; ব্ৰহ্মতত্ব : আষাঢ়, ১৩০৫, তৃতীয় ভাগ, প্রথম সংখ্যা ; প্রদীপ : আষাঢ়, 
.১৩০৫ ] ৷ | 
ভাদ্র : ১৩০৫ | 

শিশু প্রকৃতি (প্রবন্ধ ) : ক্ষীরে।দচন্দ্র রায়চৌধুরী ॥ আশ্চর্য বৃষ্টি (প্রবন্ধ ) : 
'শশিতুষণ বিশ্বাস ॥ ভাঁনুমভী (আখ্যান ) : নবীনচন্দ্র সেন ॥ চুণার : কুমার 
শরৎকুমার রায় ॥ অভাগিনী (গল্প ): হেমেক্্প্রসাদ ঘোষ ॥ কাব্যকথ 4 
নিত্যকৃষ্ণ বসু £ বায়ুর অল্পতা (বিজ্ঞান): জগদানন্দ রায় ॥ যমজ কৌতুক : 
দীনেন্দ্রকুমার রায় £ শিশু (কবিতা) : প্রমীলা নাগ ॥ মহারাস্ট্র সাহিত্য : 
সেখারাম গণেশ দেউস্কর ॥ সহযোগী সাহিত্য ॥ মাসিক সাহিত্য সমালোচনা : 
| নব্য-ভারত : শ্রাবণ, ১৩০৫ ] ॥ 


আশ্বিন : ১৩০৫ 

কৌমার ( সমাজরতত্ত্ব )  চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় ॥ সেক্সপীয়র : হীরেন্দ্রনাথ 
দত্ত ॥ রাজা বীরবল : মহেত্্রনাথ বিদ্যানিধি ॥ জলাঞ্জলি ( গল্প) : সুধীন্দ্রনাথ 
'ঠীকুর | মৌর্যসম্রট অশোক : মনোমোহন চক্রবর্তী 1 ভেক (জীববিজ্ঞান ) : 
শশিভৃষণ বিশ্বাস ॥ শতবর্ষ পূর্বে বদরিকাশ্রম : জলধর সেন! হৃদয়বীণ। 
€ কবিতা): নিত্যকৃষ্ণ বসু ॥ গিরিজা প্রসন্ন রায়চৌধুরী : রজনীকান্ত গুপ্ত ॥ 
সহযোগী সাহিত্য ॥ হায়েনের অনুবাদ (কবিতা ) : হেমেত্্রপ্রসাদ ঘোষ ॥ 
মাসিক সাহিত্য সমালোচনা : [ নব্য-ভারতভ : ভাদ্র, ১৩০৫ ; সাহিত্য-পরিষৎ- 
পত্রিকা : শ্রাবণ, ১৩০৫, পঞ্চম ভাগ, দ্বিতীয় সংখ্যা ; ভারতী : শ্রাবপ,১৩০৫ ] ॥ 


-কাঁতিক : ১৩০৫ 

মোহনলাল (ইতিহাস): রজনীকান্ত গুপ্ত ॥ সাহিত্যপপ্রী : ঠাকুরদীস 
মুখোপাধ্যায় ॥ উন্মাদিনী (গল্প) : নিত্যকৃষ্ণ বসু ॥ রাষস্ট্রকুট বংশীয় নরপতিগশ : 
ত্ৰৈলোক্যনাথ ভট্টাচাৰ্য 8 সহযোগী সাহিত্য | উমা (কবিতা) : হেমেন্ৰপ্ৰসাদ 
ঘোষ ! মাসিক সাহিত্য সমালোচনা : [ ভারতী : ভাদ্র, ১৩০৫ ; নব্য-ভারত 
আশ্বিন, কাঁতিক, ১৩০৫ ] ॥ | 


পথ 


সাহিত্য’ পত্রিকার রচনাপজ্জী ৩১ 


অগ্রহায়ণ : ১৩০৫ 

দাদার কাণ্ড (গল্প): শৈলেশচন্দ্র মজুমদার ॥ সেক্সপীয়র : হীরেন্দ্রনাথ 
দত্ত ॥ ফতেপুর শিক্রি : দেবেজ্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ॥ মৌর্ধসম্রাট অশোক : মনোমোহন 
চক্রবর্তী ॥ সতী (“গাথা”): অক্ষয়কুমার বড়াল ॥ সমর্থ রামদাস স্বামী : 
সখারাম গণেশ দেউষ্কর ॥ সহযোগী সাহিত্য ॥ মাসিক সাহিত্য সমালোচনা : 
[ভারতী : আশ্বিন, ১৩০৫) প্রদীপ : আশ্বিন, কার্তিক, ১৩০৫ ; মুকুল : 
আশ্বিন, কাতিক, ১৩০৫ ] ॥ 
পৌষ : ১৩০৫ 

যুযিষ্ঠিরাব্দ ও গ্রীক বিজয় (ইতিহাস): নিখিলনাথ রায় ৷ ভানুমভী 
(আখ্যান): নবীনচন্দত্র সেন ॥ জাপানের পত্র: “পরিব্রাজক” ॥ ডাক্তার 
{ গল্প): দীনেত্রকুমার রায় ॥ অন্ব! (কবিতা ): নিত্যকৃ্ণ বসু ॥ সহযোগী- 
সাহিত্য ॥ মাসিক সাহিত্য সমালোচনা ॥ [ভারতী : কাতিক, ১৩০৫ ; নব্য- 
ভারত : অগ্রহায়ণ, ১৩০৫ ] ॥ 


মাঘ : ১৩০৫ 

স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র বটব্যাল : রামে্রসুন্দর ত্রিবেদী ॥ ভানুমতী (আখ্যান ) : 
নবীনচন্দ্র সেন ॥ মৌরধসআট অশোক : মনোমোহন চক্রবর্তী ॥ যুধিষ্টিরাব্ধ ও 
গ্রীক বিজয় : নিখিলনাথ রায় ॥ সহযোগী সাহিত্য ॥ হারাধনের বট (গল্প ) : 
হেমেজ্রপ্রসাদ ঘোষ ॥ ভারতবর্ষে : দেবেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ॥ মাসিক সাহিত্য 
সমালোচনা : [ ভারতী : অগ্রহায়ণ, ১৩০৫ ] ॥ 


ফাস্তন : ১৩০৫ i 

ভানুমতী (আখ্যান): নবীনচন্দ্র সেন॥ কর্ম (প্রবন্ধ ): প্রেমদাস 
বৈরাগী ॥ ওষধিপতি (প্রবন্ধ): যোগেশচল্প রায় ॥ সমর্থ রামদাস স্বামী : 
সখারাম গণেশ দেউস্কর ! ভারতবর্ষে : দেবেল্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ॥ বন্যা (গল্প) 
(“কিপলিং হুইতে ভাষাত্তরিত” ): নলিনীকান্ত মুখোপাধ্যায় ॥ সহযোগী 
সাহিত্য ॥ জননী (কবিতা): প্রিয়নাথ সেন ॥ মাধবী দেবী (জীবনী): 
রাধেশচন্দ্র শেঠ ॥ কবিতা-কুঞ্জ (বিভিন্ন কবির কবিতা) : হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, 
রমণীমোহন ঘোষ, সরলাবাল! সরকার, যতীন্দ্রমোহন বাকচী, কুঞ্জবিহারী 
বসাক ॥ মাসিক সাহিত্য সমালোচনা : [ভারতী : পৌষ, মাঘ, ১৩০৫ ; 
পূর্ণিমা : মাঘ, ১৩০৫ ; মুকুল : মাঘ, ১৩০৫ ] ॥ 


৩২. “সাহিত্য” পত্রিকার রচনাপলী 
চৈত্র : ১৩০৫ 

ভানুমতী ( আখ্যান ) : নবীনচজ্দ্র সেন ॥ মৌর্ধসম্রাট অশোক : মনোমোহন 
চক্রবর্তী ! ভারত-ুদ্ধকাল ও সপ্তর্ধির গতি : ষোগেশচন্দ্র রায় ॥ মহারাস্ত্র 
সাহিত্য : সখারাম গণেশ দেউস্কর ॥ সাক্ষিগোপাল (কাহিনী ): অন্থুদা- 
সুন্দরী দাসগুপ্ত ॥ সহযোগী সাহিত্য] কুশীনগরের আবিষ্কার : বীরেশ্বরু 
গোস্বামী ॥ বসন্তে (কবিতা): নিত্যকৃষ্ণ বসু ॥ জন্মোধসবে ( কবিতা ) £ 
হেমেন্দপ্রসাদ ঘোষ & মাসিক সাহিত্য সমালোচনা : [ প্রদীপ : ফাস্ভন, 
১৩০৫] ॥ 


৮ ১৩০৬ ॥ 


বৈশাখ : ১৩০৬ 

শিবনারায়ণী সম্প্রদায় (ধর্মালোচনা ) : অক্ষয়কুমার দত্ত ॥ বৈবাহিক 
আচার ও অনুষ্ঠান (সমাজতত্ব) : চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় | নবাবিস্কৃত 
গুপ্তমুদ্রা : নিখিলনাথ রায় ॥ রঘুনাথ (গাথা): অক্ষয়কুমার বড়াল ॥ 
বাণভট্ট (প্রবন্ধ): ত্ৰৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য ॥ মনসুরগঞ্জ : নিখিলনাথ রায় ॥ 
প্রণয়ের পরিণাম (গল্প): হেমেন্দরপ্রসাদ ঘোষ ॥ ফুল ও ফল (প্রবন্ধ) : 
ক্ষীরোদচন্দ্র রায় ॥ বৈজ্ঞানিক সারসংগ্রহ : অগদানন্দ রায় ॥ সিরাজচরিত-: 
-কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ মহারাস্ট্র সাহিত্য : সখারাম গণেশ দেউক্কর.॥. 
সহষোগী সাহিত্য ॥ নবীন (কবিতা): নিত্যকৃষ্ণ বসু ॥ মাসিক সাহিত্য 
সমালোচনা : [ ভারতী : ফাস্তন, চৈত্র, ১৩০৫; উদ্বোধন : মাসের নাম নেই ] ॥ 


জ্যৈষ্ঠ : ১৩০৬ এ 

উচধ্যের পুত্র দীর্ঘতমা খাষি (বৈদিক প্রবন্ধ): উমেশচন্দ্র বটব্যাল | 
শোভাময়ী ( পদ্যগল্প ) : নিত্যকৃষ্ণ বসু ॥ লক্ষ্মণসেন ( ইতিহাস ) : রাধেশচন্দ্ 
শেঠ ॥ গৃহাগত (গল্প): হেমেজ্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ॥ মহারাস্ট্র সাহিত্য : সখারাফ : 
গণেশ দেউস্কর ॥ শক্তি প্রয়োগের নূতন ব্যবস্থা (বিজ্ঞান) : জগদানন্দ রায় ॥ 
মুদ্রাবিভ্রাট : নীরদচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ॥ সহযোগী সাহিত্য ॥ বিদেশী গল্প : সর 
মহিলা ডিটেকটিভ্‌: যতীন্ত্রনাথ বসু ॥ সংক্ষিপ্ত সমালোচনা (পুস্তক * 
পরিচয় ) : সম্পাদক ॥ কবিতাকুঞ্জ (কবিতা) : প্রিয়নাথ সেন ॥ মাসিক সাহিত্য 
সমালোচনা : [স্বাস্থ্য : বৈশাখ, ১৩০৬, তৃতীয় খণ্ড ; ্শরীবিষুপ্রিয়া পত্রিকা : 
বৈশাখ, ১৩০৬; ভারতী : বৈশাখ, ১৩০৬ প্রদীপ : বৈশাখ, ১৩০৬ ; মুকুল : 


bs 
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বৈশাখ, ১৩০৬ ; পূর্ণিমা! : বৈশাখ, ১৩০৬ ; মহিলা! : বৈশাখ, ১৩০৬ ; উদ্বোধন £ 
বৈশাখ, ১৩০৬, ৭ম ও ৮ম সংখ্যা ; প্রয়াস : এপ্রিল, ১৮৯১; তত্ববোধিনী : 
বৈশাখ, ১৩০৬; বামাবোধিনী : বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৬; নিৰ্মান্য : বৈশাখ, 
১৩০৬] ॥ 
আষাঢ় : ১৩০৬ 

বিবাহের উৎপত্তি ( সমাজতত্ব ) : চন্্রশেখর মুখোপাধ্যায় 1 ভাগবতাচার্য : 
রাধেশচন্দ্র শেঠ ॥ তুলনায় সমালোচনা (গল্প): নলিনীকাস্ত মুখোপাধ্যায় !- 
বঙ্গদেশে নূতন ইতিহাস চর্চা £ হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ॥ ইংরেজের জয় ও অন্যান্য 
গ্রন্থ (গ্রন্থ সমালোচনা ) : চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় ॥ নবীনপাস্থ (কবিতা ) £ 
দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ॥ সাজাহানের মৃত্যু (ইতিহাস ) : হরিসাধন মুখোপাধ্যায় ॥ 
সহযোগী সাহিত্য ॥ কালনিদ্রা (গল্প): চারুচন্দ্র রায় 1 মাসিক-সাহিত্য 
সমালোচনা £ [ স্বাস্থ্য : জ্যেষ্ঠ, ১৩০৬) প্রয়াস : মে, ১৯৯৯, পঞ্চমসংখ্যা ; 
পন্থা : বৈশাখ, ১৩০৬, তৃতীয় ভাগ, প্রথম সংখ্যা ; খাষি : জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৬ ১ 
মহিলা : বৈশাখ, ১৩০৬ ; উদ্বোধন : জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৬ ৯ম ও ১০ম সংখ্যা ; পুণ্য : 
পৌষ, মাঘ, ১৩০৫ ; উৎসাহ : “১৩০৫ সালের শেষ সংখ্যা ; মাসের নাম নাই, 
সংখ্যার অঙ্ক নাই?” পূর্ণিমা : জ্যৈষ্ঠ ১৩০৬ ; শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা : 
জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৬, ১ম পক্ষ ; মুকুল : জ্যেষ্ঠ, আষাঢ়, ১৩০৬ ; ভারতী : জ্যৈষ্ঠ, 
১৩০৬ ; প্রদীপ : জ্োষ্ঠ, আষাচ, ১৩০৬] ॥ 
আবণ : ১৩০৬ 

মহারাজ হর্যবর্ধন : ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য ॥ ভ্রমসংশোধন (গল্প) : দীনেন্দর- 
কুমার রায় ॥ এ মাসের বহি (পুস্তক পরিচয় ) : হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ॥ কৃত্তিম 
হীরক (প্রবন্ধ) : জগদানন্দ রায় ॥ সহযোগী সাহিত্য ॥ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথাম্বত : 
মহেন্দ্ৰনাথ গুপ্ত ॥ কবিতাকুঞ্ত (বিভিন্ন কবির কবিতা-):- হেমেন্দ্রপ্রসাদ 
ঘোষ, নিত্যকৃষ্ণ বসু, প্রিয়নাথ সেন, নলিনীকাস্ত মুখোপাধ্যায়, রমণীমোহন 
ঘোষ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, যতীন্দ্রমৌহন বাগচী ॥ মাসিক সাহিত্য সমালোচনা : 
[ তত্ববোধিনী : আষাঢ়, ১৩০৬ নব্য-ভারত : বৈশাখ, ১৩০৬ ; নব্য-ভারত : 
জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, ১৩০৬; উদ্বোধন : আষাঢ়, ১৩০৬, ১১শ ও ১২শ সংখ্যা ;, 
খষি : আষাঢ়, ১৩০৬ ; স্বাস্থ্য : আষাঢ়, ১৩০৬; তত্বমঞ্জরী : মে, জুন, ১৮৯৯, 
১ম ও ২য় সংখ্যা; ভারতী : আষাঢ়, ১৩০৬) প্রয়াস : জুলাই, ১৮৯৯ 7 
সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা : ষষ্ঠ ভাগ, প্রথমসংখ্যা ] ॥ 


৩ 
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ভাদ্র : ১৩০৬ 

মুক্তি (প্রবন্ধ): রামেত্্রসৃন্দর ত্রিবেদী ॥ পঞ্চসহত্রের প্রত্যাবর্তন : 
কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ পোষ্টমাফ্টার (গল্প): হেসেন্্রপ্রসাদ ঘোষ ॥ 
বিদেশী গল্প (অনুবাদ ) : স্েছলতা সেন ॥ সহযোগী সাহিত্য ] শাক্যসিংহের 
নির্বাণমন্দির : বীরেশ্বর গোস্বামী ॥ শিশু পাঠ্য সাহিত্য : সম্পাদক [ স্বরেশচন্দ্ 
সমাজপতি ]£ মাসিক সাহিত্য সমালোচন! : [ ভারতী : শ্রাবণ, ১৩০৬ ; 
প্রদীপ : শ্রাবণ, ১৩০৬ 7 পৃণিমা : শ্রাবণ, ১৩০৬ 7 ততৃমঞ্জরী : শ্রাবণ, ১৩০৬; 
মুকুল : শ্রাবণ, ১৩০৬ ; প্রয়াস : আগষ্ট, ১৮৯৯ ; নব্য-ভারত : ১৩০৬ ] ॥ 
আশ্বিন : ১৩০৬ 

পোন বর্ধন ও গড়ের প্রাচীনতা : রাধেশচজ্্র শেঠ ! সামাজিক ব্য।ধি 
ও তাহার প্রতিকার : রামেন্দ্সুন্দর ত্রিবেদী ॥ বিহঙ্গমের প্রণয় (বিজ্ঞান ) : 
শশিভৃষণ বিশ্বাস ॥ স্বর্গীয় আনন্দকৃষ্ণ বসু : হেমেক্্প্রসাদ ঘোষ ॥ প্রতিশোধ 
(গল্প): সুরেশচন্র সাজপতি ॥ নুতন যদ্ধান্ত্র (বিজ্ঞান): জগদানন্ন রায় ॥ 
আওরক্ষজেবের ধর্ষভাঁব : স্খারাম গণেশ দেউস্কর ॥ সহযোগী সাহিত্য ॥ 
অভাগিনী (কবিতা ) : হেমেন্্রপ্রসাদ ঘোষ ॥ মাসিক সাহিত্য সমালোচনা : 
[ পৃ্িমা : ভাদ্র, ১৩০৬ স্বাস্থ্য : ভাদ্র, ১৩০৬ ; মুকুল : ভাত্র, ১৩০৬ ; আলো : 
ভাদ্র, ১৩০৬, প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা ; প্রদীপ : ভাদ্র, ১৩০৬; ভারতী : ভাদ্র, 
১৩০৬ ] I 
কাঁতিক : ১৩০৬ 

সামাঞ্জিক ব্যাধি ও তাহার প্রতিকার : রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ॥ উষা 
( পদ্যগল্প ) : নিত্যকৃষ্ণ বসু ॥ সংবাদপত্রে (গল্প): হ্মেক্দ্রপ্রসাদ ঘোষ | 
পীরু সা মিনার বা ত্রিশুল মন্দির : রাধেশচন্দ্র শেঠ ॥ রাজা রামমোহন রায় : 
মহেন্দ্ৰনাথ বিদ্যানিধি ॥ সহযোগী সাহিত্য ॥ কবিতা-কুঞ্চ (বিভিন্ন কবির 
কবিতা) : কবিদের নাম প্রকাশিত হয়নি] মাসিক সাহিত্য সমালোচনা : 
[ভারতী ; আশ্বিন, ১৩০৬; প্রদীপ : আশ্বিন, কাঁতিক, ১৩০৬ ; উদ্বোধন : 


আশ্বিন, ১৩০৬ ; বামাবোধিনী : ভাদ্র, আশ্বিন, ১৩০৬ ; ব্রহ্মতত্ব : চতুর্থ ভাগ, 


প্রথম সংখ্যা ; উৎসাহ : বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৬ ; আলো : আশ্বিন, ১৩০৬) 
তত্বমঞ্জরী ; ভাদ্র, আশ্বিন, ১৩০৬ ; পূর্ণিমা : আশ্বিন, ১৩০৬ ] ॥ 
অগ্রহায়ণ : ১৩০৬ 

বাঙ্গালাদেশে বৈষ্ণব : উমেশচন্দ্র বটব্যাল ॥ ভুল ( কবিতা ) : নিত্যকৃষ্ণ 


‘সাহিত্য’ পত্রিকার রচনাপঞ্জী ৩৫ 


বসু! নরহত্যা ও দস্ৃতা : [ নাম প্রকাশ করা হয়নি ]॥ একলক্ষী ও- 
আদীনা : রাধেশচন্্র শেঠ ॥ হিন্দু দর্শনশান্ত্র : খগেন্্রনাথ মিত্র ॥ পাগল 
(গল্প) : জলধর সেন ॥ শারীরিক কাধপ্রণালী : ইন্দুমাধব মল্লিক ॥ সহযোগী 
সাহিত্য ॥ আকবর : পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় 1 পৌপু,ক বাসুদেব : রাধেশ- 
চন্দ্র শেঠ ॥ কবিতা-কুপ্জ (বিভিন্ন কবির কবিতা ) : নগেন্দ্রনাথ সোম, রমণী- 
মোহন ঘোষ, কালিদাস চক্রবর্তী, নগেন্দ্রবালা মুস্তফী ৷ মাসিক সাহিত্য 
সমালোচনা : [ বামাবোধিনী পত্রিকা : কাতিক, অগ্রহায়ণ, ১৩০৬ ; মুকুল £ 
কাঁতিক, ১৩০৬; আলো : কাতিক, ১৩০৬ ; ভারতী : কাতিক, ১৩০৬ ; নব্য- 
ভারত : কাতিক, ১৩০৬; স্বাস্থ্য : কার্তিক, ১৩০৬; পুণ্য : বৈশাখ, জোস, 


১৩০৬ ; খাষি £ নভেম্বর, ১৮১৯] 1 


পৌষ : ১৩০৬ 

সাবিত্রীর পাতিত্রাত্য : চন্দ্রনাথ বসু ॥ কেরল : দুর্গাচরণ ভূতি 1 পৌপ্ু,ক 
বাসুদেব : রাধেশচন্দ্র শেঠ ॥ দেশীয় শিল্প : হেমেব্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ॥ নগদ দশ 
হাজার (গল্প) : দীনেল্রকুমার রায় ॥ মাসিক সাহিত্য সমালোচনা : [ভারতী : 
অগ্রহায়ণ, ১৩০৬ ; প্রদীপ : অগ্রহায়ণ, ১৩০৬ ] ॥ 
"মাঘ : ১৩০৬ 

চেক্ষিস খাঁ ও তাহার উত্তরাধিকারিগণ : রামপ্রাণ গুপ্ত ॥ মুদ্রাবিভ্রাট : 
নীরদচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ॥ রঘুবংশ (সাহিত্যালোচনা ) : বিজয়চন্দ্র মজুমদার ॥ 
ভারতের প্রাচীন কীতি : হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ॥ সহযোগী সাহিত্য ॥ মার্কনী : 
শ্রীনিবাস বন্দ্যোপাধ্যায় ! তীর্ঘের পথে (গল্প): সুরেশচজ্দ্র সমীজপতি ! 
আকবর ও সমাজ : পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ বিধবা ( কবিতা ) : দেবেন্দ্রনাথ 
সেন ॥ পৃথিবী (কবিতা) : নগেন্দ্রনাথ সোম ! মাসিক সাহিত্য সমালোচনা : 
[ভারতী : পৌষ, ১৩০৬) প্রয়াস : জানুয়ারী, ১৯০০ ; পূর্ণিমা : পৌষ, ১৩০৬] ॥ 
ফাল্ভুন ১ ১৩০৬ 

চেঙ্গিস খা ও তাহার উত্তরাধিকারিগণ : রামপ্রাপ গুপ্ত ॥ বৈষ্ণব সমাজে 
দলাদলি : রজনীকান্ত চক্রবর্তী ৷ প্রেমবিলাস গ্রন্থ : ঠাকুরদাস দাস ॥ কাশীনাথ- " 
প্রতিষ্ঠা (প্রবাদ গল্প ) : ধোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় ॥ উত্তরা-অভিমন্যু সংবাদ 
(কবিতা): হেমেত্ত্রপ্রসাদ ঘোষ ॥ প্রাচীন কলিকাঁতার ইংরেজ সমাজ: 
দেকেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ॥ রঘুবংশ ;_দিলীপ কথা : বিজয়চত্্র মজুমদার ॥ 


৩৬ “সাহিত্য, পত্রিকার রচনাপক্জী 


সহযোগী সাহিত্য ॥ কবিভা-কুঞ্জ (বিভিন্ন কবির কবিতা): রমণীমোহন 
ঘোষ, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, শৌরীজ্্মোহন গুপ্ত, অন্থুজা সুন্দরী দাস, যোগেত্্র- 
নাথ সেন, বেপোয়ারীলাল গোস্বামী, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, যতীজ্দ্রনাথ বসু ॥ 
“ভাক্ষব তবু মচ্‌কাব না” (নাটক / “ইংরাজী হইতে সঙ্কলিত” ): | নাম 
প্রকাশিত হয়নি ] 1 মাসিক সাহিত্য সমালোচনা : [প্রদীপ : পৌষ, ১৩০৬ ; 
প্রদীপ : মাঘ, ১৩০৬; ভারতী : মাঘ, ১৩০৬; ভিষক-দর্পণ : জ্ঞানুয্ারী,, 
১৯০০ ] ॥ 


টচত্র : ১৩০৬ 

শঙ্করাচার্ষের আবির্ভাবকাল : নিখিলনাথ রায় ॥ প্রাচীন কলিকাতার; 
ইংরাজ সমাজ : দেবেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ॥ শোভা সিংহের বিদ্রোহ : কালীপ্রসন্ন, 
বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ গল্পের নমুনা ( ব্যঙ্গ রচনা ) : দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ॥ অলীকবারু, 
(গ্ৰন্থ সমালোচনা ) : প্রিয়নাথ সেন ॥ সহযোগী সাহিত্য ॥ মাসিক সাহিত্য, 
সমালোচনা : [প্রদীপ : ফাল্তন, ১৩০৬) ভারতী : ফাল্তন, ১৩০৬ স্বাস্থ্য £ 
মাঘ, ১৩০৬ ; উৎসাহ : আষাঢ়-_মাঘ, ১৩০৬ ] ॥ 


8 ১৩০৭ ॥ 


বৈশাথ : ১৩০৭ | 

অপরা প্রকৃতি (প্রবন্ধ ) : হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ॥ নাম রহস্য (রচনা ): চন্দ্র 
শেখর মুখোপাধ্যায় ॥ দানশাহ (ইতিহাস ): রাধেশচল্্র শেঠ ॥ ভরার মেয়ে 
(গল্প): হেমেল্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ৷ সাবিত্রীর, বিবাহ (পুরাণের আলোচন! ) £. 
চন্দ্রনাথ বসু ॥ রবীন্দ্রনাথ (কবিতা ) : প্রিয়নাথ সেন ॥ ফুলের রং ও ভ্রমর, 
(বিজ্ঞান): দ্বিজেন্দ্ৰরনাথ বসু ॥ রঘুবংশ (সাহিত্যালেচনা ): বিজয়চন্দ্ 
মজুমদার ! বিদেশী গল্প : সৈনিক (মোপার্সার অনুবাদ ) : যতীজ্রনাথ বসু ॥ 
- সহযোগী সাহিত্য ॥ মাসিক সাহিত্য সমালোচনা : [ ভারতী : চৈত্র, ১৩০৬ ; 
. প্রদীপ : চৈত্র, ১৩০৬; স্বাস্থ্য : ফান্তুন, চৈত্র, ১৩০৬ ; মুকুল : ফাল্ভন, চৈত্র,. 
১৩০৬] I | 
জ্যৈষ্ঠ : ১৩০৭ . 

মহারাস্্ীয় জাতির অভ্যুদয় : সখারাম গণেশ দেউস্কর ॥ কাশ্মীরের ধর্ম 
ও সমাজনীতি (প্ৰধানতঃ অনুবাদ ): দেবেন্্রপ্রসাদ ঘোষ ॥ মুদ্রা বিভ্রাট; 


‘সাহিত্য’ পত্রিকার রচনাপঞ্জী ৩৭ 


(অৰ্থনীতি): নীব্রদচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ॥ স্বর্গীয় রজনীকান্ত গুপ্ত : রামেজ্্সুন্নর 
ত্রিবেদী ॥ কমলা (গল্প) : চত্দতরশেখর কর ॥ সহযোগী সাহিত্য ॥ কবিতা- 
কুপ্ত (বিভিন্ন কবির কবিতা ) : হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, নিত্যকৃষ্ণ বসু ॥ মাসিক 
সাহিত্য সমালোচনা : [ প্রদীপ : বৈশাখ, ১৩০৭; স্বাস্থ্য : বৈশাখ, ১৩০৭ ; 
নির্মাল্য : বৈশাখ, ১৩০৭ ; প্রয়াস : মার্চ, ১১০০; পূণিমা : বৈশাখ, ১৩০৭ ; 
ব্রক্মবাদী : বৈশাখ, ১৩০৭, প্রথম বর্ষ, প্রথম ভাগ ] 


আষাঢ় : ১৩০৭ - 

মহারাষ্রীয় জাতির অভ্যুদয় : সখারাঁম গণেশ দেউস্কর ॥ ন্বপনপুরে 
- (কবিতা) : প্রিয়নাথ সেন ] শিলাইদহ রবীন্দ্রনাথ (সচিত্র) : যতীন্দ্রনাথ বসু ॥ 
হায়দার আলি : নিখিলনাথ রায় ॥ এ মাসের বহি : (পুস্তক পরিচয় ) : 
প্রমথনাথ দত্ত ৷ পল্লীস্মৃতি : হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ৷ সাইনোমেটোগ্রাফ বা 
_বাইওস্কোপ : শ্রীনিবাস বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ আনারকলি (“জনপ্রবাদমূলক গল্প”) { 
যোগেত্রকুমার চট্টোপাধ্যায় ॥ সাঁওতাল পরগণার সংক্ষিপ্ত বিবরণ : নবীনচন্ত্র 
ঘোষ ॥ সহযোগী সাহিত্য £ নিত্যকৃঞ্ণ বসু (কবিতা): হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, 
মন্থথনাথ সেন £ শোক সংবাদ : সম্পাদক ] মাসিক সাহিত্য সমালোচনা £ 
[পন্থা : জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৭ ) ভারতী : জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৭ ] ॥ 


শ্রাবণ : ১৩০৭ ; 

ধর্মের প্রমাণ (প্রবন্ধ ) : রামেন্্রসুদ্দর ত্রিবেদী £ সাঁওতাল পরগপার 
সংক্ষিপ্ত বিবরণ : নবীনচন্দ্র ঘোষ ॥ অপূর্ব ব্রজাঙ্গনা (কবিতা ) : .দেবেল্পনাথ 
সেন কৃতজ্ঞতা (গল্প) : হেমেন্দরপ্রসাদ ঘোষ ॥ সহযোগী সাহিত্য ॥ শতবর্ষের 
পূর্বে বাঙ্গাল! : রজনীকান্ত চক্রবর্তী £ মাসিক সাহিত্য সমালোচনা : [ ভারতী : 
আষাঢ়, ১৩০৭ ; প্রদীপ : আষাঢ়, ১৩০৭; স্বাস্থ্য : আষাঢ়, ১৩০৭ ]॥ 


ভাদ্র : ১৩০৭ 

বৌদ্ধ যুগ : যোগেন্্রকুমার চট্টোপাধ্যায় 1 কমলে কামিনী (সমালোচনা) : 
হেমচন্দ্ৰ বসু ॥ বশিষ্ঠীশ্রম : যতীল্্রনাথ ঘোষ & অপূর্ব ব্রজাঙ্গনা (কবিতা! ) 
দেবেন্দ্রনাথ সেন ! বদ্ববংশ (সাহিত্যালোচন ) : বিজ্জয়চন্দ্র মজুমদার 1 
আলোক-ৃশ্য ও অদৃশ্য (বিজ্ঞান ) : দ্বিজেজ্নাথ বসু ॥ জঙ্টিস্‌ রাপাড়ের 
বক্তৃতা : সখারাম গণেশ দেউস্কর ॥ মানসিক বার্ডাবহ কৌতুক (গল্প): 
খীনেন্ত্রকুমার রায় ॥ সহযোগী সাহিত্য? মাসিক সাহিত্য সমালোচনা: 


৩৮ সাহিত্য’ পত্রিকার রচনাপঞ্জী 
[ভারতী : শ্রাবণ, ১৩০৭ ; নির্মাল্য : আষাঢ়, ১৩০৭ ] 1 


আশ্বিন : ১৩০৭ 

বিদায় মঙ্গল (কবিতা) : নবীনচন্দ্র সেন ॥ কমলে কামিনী (সমালোচনা) £ 
হেমচন্দর বসু ॥ অপূর্ব ব্রজাঙ্গনা (কবিতা): দেবেন্দ্রনাথ সেন॥ আগস্তক- 
(গল্প): যোগেন্রকুমার চট্টোপাধ্যায় ॥ আলোক- দৃশ্য ও অদৃশ্ব (বিজ্ঞান ) : 
দ্বিজেন্ত্রনাথ বসু? বৌদ্ধ যুগ: যোশেন্্রকুমার চট্টোপাধ্যায় ॥ সহযোগী 
সাহিত্য ॥ পরিচয় (গল্প): প্রকাশচন্দ্র দত্ত ॥ তিনটি সনেট (কবিতা) : 
নগেল্পনাথ সোম, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, যোগেন্দ্রনাথ সেন ৷ মাসিক সাহিত্য 
সমালোচনা : [ নব্য-ভারত : শ্রাবণ, ১৩০৭ ; প্রদীপ : শ্রাবণ, ১৩০৭ ; প্রদীপ £: 
ভাদ্র, ১৩০৭ ; নির্মাল্য : শ্রাবণ, ১৩০৭ ] | 
কান্তিক : ১৩০৭ 
২ ১৩০৪ সালের তকম্প (সচিত্র) : ফোগেশচন্দ্র রায় ॥ দণ্ডকারণ্যে (কবিতা) £ 
বিজয়চত্দ্র মজুমদার ॥ দাঞ্জিলিঙ্গের ইতিহাস : যতীন্দ্রভূষণ আচার্য ॥ তৈমুরলঙ্ষ 
(ইতিহাস): রামপ্রাণ গুপ্ত ॥ বিদেশী গল্প : এক তাড়া চিঠি (হাঙ্গেরীয় গল্প ) £ 
 মন্মথনাথ সেন ॥ প্রভু ও ভৃত্য ( গল্প ) : চন্্রশেখর কর ॥ সহযোগী সাহিত্য ॥ 
এঁতিহাসিক কাগজপত্র : সখারাম গপেশ দেউস্কর ॥ উদ্তিদ-জীবন ও ফুল 
(বিজ্ঞান ): ইন্দুমাধব মল্লিক ॥ মাসিক সাহিত্য সমালোচনা : [প্রদীপ : 
আশ্বিন, ১৩০৭ ]॥ 


অগ্রহায়ণ : ১৩০৭ 

১৩০৪ সালের ভূকম্প : যোগেশচন্দট্র রায় ॥ রেপু (সমালোচনা ) : মন্মথনাথ 
সেন ॥ তৈমুরলঙ্গ : (ইতিহাস): রামপ্রাপ গুপ্ত ॥ আশাহত (গল্প): 
হেমেম্্রপ্রসাদ ঘোষ ] উদয় ও অস্তের সময় সূর্যমণ্ডল বড় দেখায় কেন? : 
শ্রীনিবাস বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ বৌদ্ধ যুগ : যোগেন্দ্কুমার চট্টোপাধ্যায় £ সহযোগী 
সাহিত্য ॥ সাঁওতাল পরগণার মাল জাতি : নবীনচন্দ্ ঘোষ 1 বিদেশী গল্প 
(মোপাসীর অনুবাদ) : মন্মঘনাথ সেন ॥ কবিতা-কুঞ্জ (বিভিন্ন কবির কবিতা) £ = 
নিত্যকৃষ্ণ বসু, রমণীমোহন ঘোষ, অন্তুজাসুন্দরী দাস, বেপোয়ারীলাল গোস্বামী, 
কুঞ্জবিহারী বসাক ৷ মাসিক সাহিত্য সমালোচনা : [ভারতী : কাতিক, 
১৩০৭ ; পূর্ণিমা : কাতিক, ১৩০৭ ; ত্রিস্োত। : আশ্বিন, ১৩০৭, প্রথম ভাগ,. 
প্রথম সংখ্যা, জলপাইগুড়ি ; স্বাস্থ্য : কাতিক, ১৩০৭ ] ॥ 
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পৌষ : ১৩০৭ 

এ সঙ্গীত (কবিত।  : অক্ষয়কুমার বড়াল £ তৈমুরলঙ্গ ( ইতিহাস): , 
রামপ্রাণ গুপ্ত ॥ সাওতাল পল্লী ও জীওত[ল-চরিত্র : নবীনচন্দ্র ঘোষ ॥ সুবা 
সাজাহানাবাদ (আরেশ-ই মাহৃফিল্‌ অবলম্বনে লিখিত) : রজনীকান্ত চক্রবর্তী ॥ 
একখানি ফরাসী উপন্যাস : প্রবোধচন্দ্র মজুমদার ॥ চিত্রকর (গল্প ) : যতীন্দ্রনাথ 
বসু ॥ সহযোগী সাহিত্য £ ওমর খায়্যামের রুবাই : প্রিয়নাথ সেন ॥ শ্রীশ্রী 
রামকৃষ্ণ কথামৃত : মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত ॥ নরোত্বমের “রাধিকার মানভঙ্গ” : 
আবদুল করিম ॥ শোক সংবাদ : সম্পাদক ॥ মাসিক সাহিত্য সমালোচনা! : 
[ ভারতী : অগ্রহায়ণ, ১৩০৭ ; প্রদীপ : অগ্রহায়ণ, ১৩০৭ ] ॥ 


মাঘ : ১৩০৭ 

বাবর (ইতিহাস ): রামপ্রাণ গুপ্ত ॥ হেথায় ধরণী মাঝে ( হুগো| থেকে): 
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ॥ আমার বিরহ (গল্প) : যোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় ॥ 
নরোত্তমের “রাধিকার মানভঙ্গ” : আবদুল করিম ॥ যেমনটি চাই তেমন 
হয় ন। (কবিতা) : দ্বিজেন্ত্রলাল রায় ॥ সাঁওতাল পরগণার বিবরণ : নবীনচন্তর 
ঘোষ ] অশোকগুচ্ছ (সমালোচনা): নলিনীভূষণ গুহ ৷ শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ 
কথাম্বৃত : মহেন্দ্ৰনাথ গুপ্ত ॥ বৈজ্ঞানিকের ডালি (চয়ন): শ্রীনিবাস 
বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ সহযোগী সাহিত্য ॥ মেঘ (শেলী থেকে) : সরোজকুমারী 
দেবী ॥ মাসিক সাহিত্য সমালোচনা : [ভারতী : পৌষ, ১৩০৭; প্রদীপ : 
পৌষ, ১৩০৭ ] & | 


ফাম্ভন : ১৩০৭ 

জীবতত্বের গুটিকত কথা: সুবোধচন্দ্র মহলানবিশ £ চন্দ্রালোকে 
(মোপার্পার অনুবাদ ) : মন্মথনাথ সেন ॥ চরিত্রনীতি : খগেজ্রনাথ মিত্র ৷ 
প্রীষ্টানের আত্মকথা (গল্প): সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর ॥ পণ্ডিত প্রসন্নকুমার 
চট্টোপাধ্যায় : চন্দ্রশেখর কর ॥ সহযোগী সাহিত্য ॥ শ্রীপঞ্চমী (কবিতা) : 
নগেন্দ্রনাথ সোম ॥ মাসিক সাহিত্য সমালোচনা : [ ভারতী : মাঘ, ১৩০৭ 
প্রদীপ : মাঘ, ১৩০৭ ; মহিলা : মাঘ, ১৩০৭ ; মুকুল : পৌষ, মাঘ, ১৩০৭ ] ॥ 
চৈত্র : ১৩০৭ 

মহাপুরুষ রাণাড়ে : সখারাম গণেশ দেউস্কর ॥ আসামের রঙ্গপুর : 
রাইকিশোর চট্টোপাধ্যায় ॥ উন্মাদ (কবিতা ) : হেমেন্দ্প্রসাদ ঘোষ ॥ বাবর 
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€ ইতিহাস ) : রামপ্রাণ গুপ্ত ॥ মন্দির পথে : দীনেন্দ্রকুমার রায় 1 আলোক-- 
দৃশ্য ও অদৃশ্য (বিজ্ঞান ) : ছিজেন্দ্রনাথ বসু ॥ সহযোগী সাহিত্য ৷ এ মাসের 
বহি (পুস্তক পরিচয় ) : শশিতৃষণ বসু 1 কবিতা-কুঞ্জ (বিভিন্ন কবির কবিতা) : 
নলিনীভূষণ গুহ, নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী, রমণীমোহন ঘোষ, লজ্জাবতী বসু, 
গিরীক্রমোহিনী দাসী 1 মাসিক সাহিত্য সমালোচনা : [ ভারতী : ফান্তন, 
১৩০৭ ; প্রদীপ : ফাল্গুন, ১৩০৭ ; পুণ্য : অগ্রহায়ণ, ১৩০৭ ] 1 
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বৈশাখ : ১৩০৮ 

হিমারণ্য (ভ্রমণ ) : রামানন্দ ভারতী ॥ বাউল সম্প্রদায়ের আদি : উমেশ- 
চন্দ্র বটব্যাল ॥ কল্যাণী (কবিত| ) : অক্ষয়কুমার বড়াল ॥ মাটার বাসন 
(বিজ্ঞান ) : যোগেশচত্দ্র রায় -॥ সেকালের অন্নকষ্ট ( অর্থনীতি ) : কালীপ্রসন্ন 
বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ মনু ও সাক্ষ্যবিষয়িণী ব্যবস্থা : বিজয়চন্দ্র মজুমদার ॥ 
আতিথ্য (গল্প ) : চন্দ্রশেখর কর £ সহযোগী সাহিত্য ॥ হুমায়ূন ও শেরশাহ্‌ : 
রামপ্রাণ গুপ্ত ॥ চিত্রশালা (মাতৃমৃতি)॥ মাসিক, সাহিত্য সমালোচনা : 
[ভারতী : চৈত্র, ১৩০৭ ; স্বাস্থ্য : ফান্তুন, চৈত্র, ১৩০৭; নবপ্রভ] : ফাঁস্তন, ১৩০৭, 
প্রথম খণ্ড, প্রথম সংখ্যা ; সখী : মাঘ, ১৩০৭, প্রথম ভাগ, প্রথম সংখ্যা ; 
উদ্বোধন : চৈত্র, ১৩০৭, পঞ্চম ও ষষ্ঠ সংখ্যা ; প্রদীপ : চৈত্র, ১৩০৭) সাহিত্য- 
পরিষৎ পত্রিকা : ফাম্তুন, ১৩০৭, সপ্তম ভাগ ] & 


জ্যৈষ্ঠ : ১৩০৮ 

হিমারপ্য (ভ্রমণ ): রামানন্দ ভারতী ॥' আমার শিকার : যতীন্দ্রমোহন 
সিংহ ॥ সেন্সস ও সমাজ : রাধেশচন্দ্র শেঠ ॥ সতী (কবিতা ) : হেমেন্দ্রপ্রসাদ 
ঘোষ ॥ সহ্ধস্সিণী ( গল্প): সুধীজ্রনাথ ঠাকুর ॥ আবহবিদ্যা (বিজ্ঞান ) : 
ঈশানচন্দ্র দেব ॥ কবিতা-কুঞ্জ (বিভিন্ন কবির কবিতা): নিত্যকৃষ্ণ বসু, 
'বিজয়চন্দ্র মজুমদার, যতীজ্্রমোহন বাগচী, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, মন্মথনাথ সেন, 
নলিনীতৃষণ গুহ ৷ হুমায়ূন ও শেরশাহ্‌ : রামপ্রাণ গুপ্ত ॥ হাজারা (ভ্রমণ ) : 
সারদাপ্রসাদ ভট্টাচার্য £ চিত্রশালা (প্রেমের প্রলোভন)! মাসিক সাহিত্য 
সমালোচনা : [প্রবাসী : বৈশাখ, ১৩০৮, প্রথম ভাগ, প্রথম সংখ্যা ; ভারতী :" 
বৈশাখ, ১৩০৮, ২৫শ ভাগ, প্রথম সংখ্ট। ; প্রদীপ : বৈশাখ, ১৩০৮ ] ॥ 
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"আষাঢ় : ১৩০৮ 

হিমারণ্য (ভ্রমণ ) : রামানন্দ,ভারতী ॥ হুমায়ূন ও শেরশাহ্‌ : রামপ্রাপ 
-গুপ্ত॥ ভ্রান্তি (কবিত। ) : হেমেক্দ্রপ্রসাদ ঘোষ & মোহ (গল্প ) : জলধর সেন ॥ 
স্মৃতিস্তম্ভ (কবিত।) : গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী ॥ বিজ্ঞান ও বেদ : উমেশচন্দ্র 
বটব্যাল 1 সহযোগী সাহিত্য 1 গোবিন্দদসের করচা : দীনেশচন্দ্র সেন ॥ 
্রীষটীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর ভারতবর্ষ : রজনীকান্ত চক্রবর্তী ॥ চিত্রশালা ( গৃহ- 
দেবতা! ) ! মাসিক সাহিত্য সমালোচন। : [ প্রবাসী : জ্যেষ্ঠ, ১৩০৮; ভারতী : 
জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৮) প্রদীপ : জ্যেষ্ঠ, ১৩০৮ ] ॥ 


“শ্রাবণ : ১৩০৮ 

হিমারণ্য (ভ্রমণ): রামানন্দ ভারতী | গোৌড়ের অবস্থান : রাধেশচন্দ্র 
শেঠ ॥ পাগলিনী (গল্প): হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ! হুমায়ূন ও শেরশাহ্‌ : 
রামপ্রাণ গুপ্ত ॥ সহযোগী সাহিত্য ॥ যৌন-সম্মিলন : চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় ॥ 
চৈতন্য-ভাগবত : রজনীকান্ত চক্রবর্তী ॥ কবিতা-কুঞ্ (বিভিন্ন কবির কবিতা) : 
রমণীমোহন ঘোষ, নগেজ্রনাথ সোম, গিরীজ্রমোহিনী দাসী, হেমেন্দ্রপ্রসাদ 
-ঘোষ, ষতীন্দ্রমোহন বাগচী ॥ শ্রীক্ষেত্র : খগেন্দ্রনাথ মিত্র ॥ চিত্রশালা (নিয়তি 
চিত্র)॥ মাসিক সাহিত্য সমালোচনা : [ প্রবাসী : আষাঢ়, ১৩০৮ ; প্রদীপ : 
আষাঢ়, ১৩০৮7; ভারতী : আষাঢ়, ১৩০৮] ॥ 


ভাদ্র : ১৩০৮ 82 ও 
হিমারণ্য (ভ্রমণ ) : রামানন্দ ভারতী ॥ অধ্যাপক জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক 
আবিষ্কার : রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ॥ সহযোগী সাহিত্য £ পুরাতন ভৃত্য (গল্প) : 
সৃধীন্দ্রনাথ ঠাকুর £ বর্ষা বর্ণনা ( কবিত। ) : বিজয়চল্্র মজুমদার ॥ সহমরণ 
(চিত্র): চারুচন্দ্র মিত্র গৃহ সংস্কারবিং শঙ্ক : শ্রীনিবাস বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ 
কবিতা-কুপ্জ (বিভিন্ন কবির কবিতা ) : নগেজ্জরনাথ সোম, রমণীমোহন ঘোষ, 
দ্বিজেক্্রনাথ বাগচা ॥ চিত্রশালা (মীনকেতনের তরণী )॥ মাসিক সাহিত্য 
সমালোচনা : [ভারতী : শ্রাবণ, ১৩০৮; প্রবাসী : শ্রাবণ, ১৩০৮; প্রদীপ : 
4 শ্রাবণ, ১৩০৮] ॥ 
আশ্বিন : ১৩০৮ 
হিমারণ্য (ভ্রমণ ) : রামানন্দ ভারতী ॥ অজ-কাহিনী (সাহিত্যালোচনা ) £ 
-বিজয়চন্দ্র মজুমদার ॥ বাসুদেব ঘোষের নূতন কীতি : আবদুল করিম ॥ শারদ- 
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গীতি ( কবিতা ) : হেমেন্ত্রপ্রসাদ ঘোষ ॥ গৃহত্যাগ (“জনপ্রবাদমূলক গল্প” ) : 
ষোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় ॥ পৃথিবীর অভ্যন্তরে (বিজ্ঞান) : বসস্তকুমার, 
পাল ॥ সহযোগী সাহিত্য ! যাত্রার উদ্বোধন (কবিতা) : প্রমথনাথ রায়- 
চৌধুরী £ চিত্রশালা (শীতার্ত মদন) £ হাজীর! (ভ্রমণ) : সারদাপ্রসাঁদ ভট্টাচার্য ॥ 
মাসিক সাহিত্য সমালোচনা : [ ভারতী : ভাদ্র, ১৩০৮ ; প্রবীপ : ভাদ্র, ১৩০৮ ; 
প্রবাসী : ভাদ্র, ১৩০৮] ॥ 


কাতিক : ১৩০৮ 

হিমারণ্য (ভ্রমণ): রামানন্দ ভারতী ৷ রঘুবংশ (“রামায়ণ কথা”): 
বিজয়চন্দ্র মজুমদার ॥ চণ্তীদাসের “শ্রীরাধার কলম্কভগ্রন” : আবদুল করিম | 
বঙ্গে নীল : দেবেন্দ্প্রসাদ ঘোষ ॥ ছোট কাকী (গল্প): জলধর সেন ॥ আবহ- 
বিদ্য| (বিজ্ঞান): ঈশানচজ্দ্র দেব! সহযোগী সাহিত্য ॥ অপাংক্তেয় শব 
(ভাষাতত্ব ) : ক্ষীরোদচন্দ্র রায় ॥ উদ্ভিদের বংশ বিস্তার : ছিজেক্দ্রনাথ বসু ॥' 
চিত্রশাল। (প্রেমের সুপ্তি, প্রেমের জাগরণ ) ৷ মাসিক সাহিত্য সমালোচন| : 
[ প্রবাসী : আশ্বিন, কান্তিক, ১৩০৮; প্রদীপ : আশ্বিন, কান্তিক, ১৩০৮ ] ॥ 


অগ্রহায়ণ : ১৩০৮ * 
হিমারপ্য (ভ্রমণ): রামানন্দ ভারতী ॥ মাতৃগুপ্ত ও দ্বিতীয় প্রবর সেন : 
রজনীকান্ত চক্রবর্তী £ মুখরা (গল্প): হেমেন্দ্প্রসাদ ঘোষ ॥ হুমায়ুন ও 
শেরশাহ্‌ [শেষ হল]: রামপ্রাণ গুপ্ত ৷ কংগ্রেস: দেবেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ £ 
সহযোগী সাহিত্য ॥ আবহ বিদ্যা : ঈশানচন্দ্ৰ দেব ॥ কবিতা-কুঞ্জ (বিভিন্ন 
কবির কবিতা ): চিত্তরঞ্জন দাস, নগেন্দ্রনাথ সোম, সুরমাসুন্দরী ঘোষ, হেমেক্দ্র-- 
প্রসাদ ঘোষ £ গান (কবিতা) : বিহারীলাল সরকার ৷ মাসিক সাহিত্য 
সমালোচনা : [ ভারতী : কাতিক, ১৩০৮ ] ॥ 


পৌঁষ': ১৩০৮ 
বঙ্গে নীল : দেবেন্্প্রসাদ ঘোষ ॥ বিদেশী গল্প : জলকন্যা ( অনুবাদ ) £ 


স্েহলতা সেন ॥ হিমারপ্য (ভ্রমণ )£ রামানন্দ ভারতী ! চিন্তা প্রক্রিয়া : ২. 


শ্রীনিবাস বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ ময়ুর পুচ্ছ (গল্প): প্রকাশচন্দ্র দত্ত ॥ সহযোগী 
সাহিত্য ॥ মাসিক সাহিত্য সমালোচনা : [ ভারতী : অগ্রহায়ণ, ১৩০৮ ] ॥ 


মাঘ : ১৩০৮ 
গোড়ের পাল বংশ : রাধেশচন্দ্র শেঠ ॥ সাসারামের রোজা : ধর্মানন্দ 
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মহাভারতী ॥ হিমারণ্য (ভ্রমণ ) : রামানন্দ ভারতী ॥ মহাকবি ভট্ট : শরচ্চন্দ্ 
শাস্ত্রী ! ঘরমুখো বাঙ্গালী (সমাজ পর্যালোচনা) : দীনেন্দ্রকুখার রায় ॥ 
আমার বিবাহ (গল্প) : যোগেল্্রকুমার চট্টোপাধ্যায় ॥ সহযোগী সাহিত্য £ 
হাজারা (ভ্রমণ ) : সারদাপ্রসাদ ভট্টাচার্য ॥ নব বঙ্গদর্শন ( মাসিক পত্রিকার 
সমালোচনা ) ॥ চিত্রশালা ( অক্ৰুকুম্ভ ) ৪ মাসিক সাহিত্য সমালোচনা : [ নব 
বঙ্গদর্শন১ [ উল্লেখ ] : বৈশাখ, ১৩০৮ ; প্রদীপ : অগ্রহায়ণ, ১৩০৮] ॥ 


ফাল্তুন : ১৩০৮ 

বঙ্গে নীল : দেবেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ॥ দৌলত কাজী ও লোরচন্দ্রাণী : আবদুল 
করিম ॥ হোসেন শাহ্‌: কাঁলীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ মালদহ জেলার গল্প- 
গুজব ও ইতিহাস : রজনীকাস্ত চক্রবর্তী 1 বিদেশী গল্প : চিত্র : নলিনীভূষণ 
গুহ] আবহ বিদ্যা : ঈশানচন্দ্র দেব ॥ সহযোগী সাহিত্য | নব বঙ্গ দর্শন : 
(মাসিক পত্রিকার সমালোচনা )॥ কবিতা-কুঞ্জ (বিভিন্ন কবির কবিতা): 
নিত্যকৃষ্ণ বসু, নগেজ্্নাথ সোম, নলিনীভূষণ গুহ, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ( অনুবাদ )॥ 
মাসিক সাহিত্য সমালোচনা : [ নব বঙ্গদর্শন’ (আলোচনা) : বৈশাখ, ১৩০৮ ; 
ভারতী : মাঘ, ১৩০৮; প্রবাসী : অগ্রহায়ণ, পৌষ, ১৩০৮ ] ॥ 


চৈত্র : ১৩০৮ 

মাধবেন্ত্র পুরী ও ঈশ্বর পুরী : উমেশচক্দ্র বটব্যাল ॥ প্রতারিকা (অনুবাদ 
গল্প): সতীশচন্দ্র বসু ॥ উত্তর রাঢ়ের মহীপাল : নিখিলনাথ রায় ॥ হাজার! 
(ভ্রমণ ): সারদীপ্রসাদ ভট্টাচার্য ॥ অম্বত না গরল : ক্ষীরোদচন্দ্র রায় ॥ 
সঙ্গিনী (পুস্তক পরিচয়) : মন্মথনাথ সেন ৷ “সাহিত্য” ও সাহিত্য সমালোচনা : 
[ নাম প্রকাশিত হয়নি ]॥ রবিবাবুর কবিতার ছন্দ : শ্রীনিবাস বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ 
সহযোগী সাহিত্য ৷ চিত্রশালা (দেবতার আশীর্বাদ )॥ মাসিক সাহিত্য 
সমালোচন। : [ ভারতী : ফাল্তুন, ১৩০৮] ! 


॥ ১৩০৯ ॥ 
বৈশাখ : ১৩০৯ 

স্বপ্ন (কবিতা): চিত্তরঞ্জন দাস] পর্বতের পুত্র (প্রবন্ধ ) : উপেন্দ্রনাথ 
কাঞ্জিলাল ॥ গঙ্গোত্ৰী (ভ্রমণ) : রামানন্দ ভারতী ॥ কাহিনী (সহিত্যালোচনা) : 


১ এটি “মাসিক সাহিত্য সমালোচনা” বিভাগের অন্তর্গত ছিল না। 
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ক্ষীরোদচন্দ্র রায় ॥ জুতো (রচনা) : গৌরচরপণ দাস ॥ মহারাষ্ট্রের টঙ্কশাল। : 
সখারাম গণেশ দেউস্কর ! ত্রি-কবি-রচিত প্রাচীন কাব্য : আবদুল করিম ॥ 
সাধন সঙ্গীত (কবিতা ) : চিত্তরঞ্জন দাস & জন চায়নাম্যানের চিঠি (অনুবাদ) : 
ভারতদাস মিত্র ৪ গল্পের দাম (গল্প): প্রকাশচন্দ্র দত্ত | বিদেশী গল্প : 
কথা রাখা (জাপানী গল্প ) ॥ চিত্রশালা : জননী : প্রকৃতি ও দর্পপ 7? সহযোগী 
সাহিত্য ! মাসিক সাহিত্য সমালোচনা : [ ভারতী : চৈত্র, ১৩০৮ ; প্রবাসী : 
-ফাল্তন, চৈত্র, ১৩০৮) প্রদীপ : চৈত্র, ১৩০৮] ॥ 


জ্যেষ্ঠ : ১৩০৯ 


গীতায় ঈশ্বরবাদ : হীরেল্্রনাথ দত্ত 1 উত্ভিদ নামমালা : ফোগেশচন্দ্র রায় ॥ 
বরোদার বৈচিত্র্য : দীনেন্দ্রকুমার বায় চিত্র ও চরিত্র (গল্প): সৃরেন্দ্রনাথ 
মজুমদার ! মন্ত্রহীনা (কবিতা): গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী | কাহিনী : চারি 
মহাজন পুত্রকথা (লোক-কথার সঙ্কলন ): ক্ষীরোদচন্দ্র রায় 8 শিবালিকে 
হাতী ধরা: উপেন্দ্রনীথ কাঞ্জিলাল ॥ সাধন! (কবিতা) : চিত্তরঞ্জন দাস £ 
চিত্রশালা : (স্নেহময়ী ) ॥ সাধন সঙ্গীত (কবিতা) : চিত্তরঞ্জন দাস ? সহযোগী 
সাহিত্য ॥ মাসিক সাহিত্য সমালোচনা : [ ভারতী : বৈশাখ, ১৩০৯ ] ॥ 


আষাঢ় : ১৩০৯ 

গীতায় ঈশ্বরব।দ : হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ॥ শিবালিকে হাতী ধরা : উপেন্দ্রনাথ 
কারঞ্জিলাল ॥ নিরামিষ আহার : বসন্তকুমার পাল ॥ প্রাচীন কবি কাহিনী : 
আবদুল করিম ॥ আঁকবর শাহ্‌ (ইতিহাস): রামপ্রাপ গুপ্ত? গৌরাঙ্গের 
মন্ত্র দীক্ষা : উমেশচল্দ্র বটব্যাল ॥ সবিরাম স্বর (গল্প ) : সুরেল্দ্রনাথ মজুমদার ! 
সহযোগী সাহিত্য ॥ চিত্রশাল! (কিউপিড ও সাইকী ) ৷ মাসিক সাহিত্য 
সমালোচনা : [প্রদীপ : বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩০১; সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা £ 
নবম ভাগ, প্রথম সংখ্যা ; মুকুল : জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, ১৩০৯ ] ] 


আবণ : ১৩০৯ 

গীতায় ঈশ্বরবাদ : হীরেন্ত্রনাথ দত্ত ॥ আকবর (ইতিহাস): রামপ্রাঁণ 
গুপ্ত ॥ শিবাজীর রাজ্যাভিষেক (ইতিহাস): সখারাম গণেশ দেউস্কর ৷ 
আমি সুখী কেন (গল্প): সুরেন্্রনাথ মজুমদার ! গৌড়ের ভগ্নাবশেষ 
“( প্রত্ুতত্ব) : রজনীকান্ত চক্রবর্তী! মুক্তি (কবিতা / গাঁথা ): মুনীন্দ্রনাথ 


“সাহিত্য, পত্রিকার রচনাপঞ্জী ৪&- 


ঘোষ ॥ সহযোগী সাহিত্য ॥ মাসিক সাহিত্য সমালোচনা : [ভারতী : 
আষাঢ়, ১৩০৯ : প্রদীপ : আষাঢ়, ১৩০৯] ॥ 


ভাদ্র : ১৩০৯ 

বরেন্দ্র দেশ (প্রত্রতত্ব ) : উমেশচন্দ্র বটব্যাল £ আকবর শাহ্‌ (ইতিহাস ) : 
রামপ্রাণ গুপ্ত ॥ আশ্রমচিত্র (কবিতা / গাথা): গ্রঙ্গাচরণ দাসগুপ্ত | সন্ধ্যা 
(গল্প): সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার ॥ সহযোগী সাহিত্য ॥ রূপ (কবিতা) : 
মুনীন্্রনাথ ঘোষ ॥ বাসনা ( কবিতা ) : মুনীন্দ্রনাথ ঘোষ ॥ মাসিক সাহিত্য - 
সমালোচনা : [ প্রবাসী : শ্রাবণ, ১৩০৯; মুকুল : শ্রাবণ, ১৩০৯] ॥ 


আশ্বিন : ১৩০৯ 

অরপ্যে রোদন ( বক্তৃতা ): রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ॥ কাহিনী : মহাজন- 
পুঅ-বনু-কথা ( লোককথার সঙ্কলন) : ক্ষীরোদচন্দ্র রায় ॥ চট্টগ্রামের 
নবাবগণ : আবছুল করিম ॥ স্মৃতি (কবিতা): প্রিয়নাথ সেন ॥ বিচিত্র 
বন্ধন (গল্প): প্রকাশচন্দ্র দত্ত ॥ মহানন্দা! নদী: উমেশচন্দ্র বটব্যাল ॥- 
সহযোগী সাহিত্য ॥ প্রেমসাধন (কবিতা): নিত্যকৃঞ্ণ বসু ॥ মাসিক 
সাহিত্য সমালোচনা! : [প্রবাসী : ভাদ্র, ১৩০৯] ॥ 


কাতিক : ১৩০৯ . 

বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব : উমেশচন্দ্ৰ বটব্যাল ! জাহাঙ্গীর বাদশাহ্‌ ( ইতিহাস): 
রামপ্রাপ গুপ্ত ॥ স্বর্গারোহণ (গল্প ) : সুরেন্্রনাথ মজুমদার ॥ কুলরক্ষা ( গল্প ) : 
সরোজনাথ ঘোষ |] শিবাজীর জন্মকাল (ইতিহাস): সখারাম গণেশ -, 
দেউস্কর ॥ সহযোগী সাহিত্য 8 মাসিক সাহিত্য সমালোচনা : [ভারতী : 
আশ্বিন, ১৩০৯ ; প্রদীপ : আশ্বিন, ১৩০৯; নব্য-ভারত : ভাদ্র, আশ্বিন, 
১৩০১; নবপ্রভা : আশ্বিন, কার্তিক, ১৩০৯; আরতি: ভাদ্র, আশ্বিন, . ' 
১৩০৯; পূর্ণিমা : আশ্বিন, কাতিক, ১৩০৯ ] 1? 


অগ্রহায়ণ : ১৩০৯ 

দুই বন্ধ (গল্প): সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার £ গীতায় ঈশ্বরবাদ : হীরেন্দ্রনাথ 
দত ॥ সমুদ্রতীরে (ভ্রমণ ): নলিনীকান্ত মুখোপাধ্যায় ? শাহজাহান বাদশাহ্‌ 
(ইতিহাস): রামপ্রাণ গুপ্ত 1 সহযোগী সাহিত্য ॥ 

১লা কাতিক মাসেব পর ১৩০৯ সালে “মাসিক সাহিত্য সমালোচনা” আর বের হয়নি । 


৪৬ ‘সাহিত্য’ পত্রিকার রচনাপঞ্জী 
পৌষ : ১৩০৯ 

গীতায় ঈশ্বরবাদ : হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ॥ বগুড়া জেলা : উমেশচন্দ্র বটব্যাল ॥ 
আলমগীর বাদশাহ (ইতিহাস): রামপ্রাণ গুপ্ত! কন্যা (গল্প): 
সুরেজ্দনাথ মজুমদার ॥ সহযোগী সাহিত্য ॥ নিবেদন (কবিতা ) : সতীশচন্দ্ 
বসু 
মাঘ : ১৩০৯ | 

দুর্গাবিজয় (কাব্য পরিচয় ): আবছুল করিম ৷ গুজরাটে মারাঠা 
অধিকার (ইতিহাস) : দীনেন্দ্রকূমার রায় ॥ ভেনিস দেশীয় বণিক (শেক্সপীয়ার 
থেকে ) : আশুতোষ ভট্টাচার্য ॥ সহযোগী সাহিত্য ॥ পত্র (কবিতা | অনুবাদ) : 
জ্যোতিরিকন্দ্রনাথ ঠাকুর 1 প্রত্যাগত (গল্প) : সুরেজ্জনাথ মজুমদার ॥ সমাপন 
(কবিত।): মন্মধনাথ সেন ॥ 


ফাল্তন :১১৩০৯ 

মহাবীর চরিত (জীবনী ): ক্ষেত্রমোহন সেনগুপ্ত ॥ বঙ্কিমচন্দ্র : হ্মচত্দ্র 
বসু! 
চৈত্র : ১৩০৯ 

গীতায় ঈশ্বরবাদ : হীরেদ্রনাথ দত ॥ প্রকাশ (গল্প): নলিনীভূষণ গুহ ॥ 
নিত্যপৃজা (কবিত। ): গঙ্গ।চরণ দাসগুপ্ত ॥ ব্ৰহ্মকুণ্ড (বিবরণ ) : উপেন্দ্রচন্ত্র 
রাহা ॥ সুপ্তা (কবিতা) : আশুতোষ ভট্টাচার্য ॥ সহযোগী সাহিত্য ॥ বর্ষশেষ 
€ কবিতা) : মুনীন্দ্রনাথ ঘোষ £ 
0১৩১০ ॥ 
বৈশাখ : ১৩১০ 

আকাশ-কুসুম (বিজ্ঞান ): উপেন্দ্ৰনাথ কাঞ্জিলাল | বিদ্যাভূষণী “মনসা” 
( কাব্য পরিচয় ) : আবদুল করিম ॥ বৈশাখী (গল্প ): সুরেন্্রনাথ মজুমদার ॥ 
সাহিত্য সেবকের ডায়েরি : নিত্যকৃষ্ণ বসু ॥ জলধি (কবিতা ): গিরীন্দ্র- 
মোহিনী দাসী ৷ সুৰ্য-পূজা (ধর্মালোচনা ): ক্ষীরোদচন্দ্র রায় ॥ আকবর 
ও আলিবদর্ (ইতিহাস ) : নিখিলনাথ রায় ॥ সহযোগী সাহিত্য 1 মাসিক 
সাহিত্য সমালোচনা : [ প্রবাসী : চৈত্র, ১৩০১) উদ্বোধন : চৈত্র, ১৩০৯? 
পঞ্চম ও ষষ্ঠ সংখ্যা ; পূর্ণিমা : মাঘ, ফান্তুন ও চৈত্র, ১৩০৯; নব্য-ভারত : 
চৈত্র, ১৩০৯ ; নবপ্রভা : চৈত্র, ১৩০৯] ॥ 


সাহিত্য’ পত্রিকার রচনাপঙ্জী ৪৭ 


জ্যৈষ্ঠ : ১৩১০ _ 

ভীখণ ( কবিত! ) : প্রমথনাথ রায়চৌধুরী ॥ বাজে খরচ (গল্প) : সুরেন্দ্রনাথ 
মজুমদার ॥ গোকুল মঙ্গল (কাব্য পরিচয়): আবদুল করিম ॥ হাজারার 
অধিবাসী : সারদাপ্রসাদ ভট্টাচার্য | সাহিত্য সেবকের ডায়েরি: নিত্যকৃষ্ণ 
বসু ॥ আমার কুটার ( কবিতা ) : গিরীন্্রমোহিনী দাসী ] সহযোগী সাহিত্য ॥ 
মাসিক সাহিত্য সমালোচনা : [প্রবাসী : বৈশাখ, ১৩১০ ; প্রদীপ : বৈশাখ, 
১৩১০ পৃর্ণিমা : বৈশাখ, ১৩১০ ; নব্য-ভারত : বৈশাখ, ১৩১০ ; বঙ্গদর্শন : 
বৈশাখ, ১৩১০ ; বান্ধব : বৈশাখ, ১৩১০ ; চিকিৎসা-সশ্মিলনী : বৈশাখ, ১৩১০ ; 
উদ্বোধন : বৈশাখ, ১৩১০ ; সুধা : বৈশাখ, ১৩১০ ] ॥ 


আষাঢ় : ১৩১০ 

পৌত্র লাভ (কবিতা): প্রমথনাথ রায়চৌধুরী ॥ শিক্ষাতত্ব ( বৈষ্ণব- 
ধর্মালোচনা ): আবদুল করিম ॥ হিন্দুদের শাস্ত্র: রজনীকান্ত চক্রবর্তী ॥ 
দুর্ঘটনা! ( গল্প ): সুরেল্্রনাথ মজুমদার ॥ সাহিত্য সেবকের ডায়েরি : নিত্যকৃষ্ণ 
রসু ॥ রাজযোগ (প্রবন্ধ) : সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার ॥ ওয়ালটেয়ার (ভ্রমণ ) : 
হেমে্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ৷ সহযোগী সাহিত্য £ মাসিক সাহিত্য সমালোচনা : 
[প্রদীপ : জ্যৈষ্ঠ ১৩১০; প্রবাসী : জ্যৈষ্ঠ, ১৩১০; নব্য-ভারত : জ্যৈষ্ঠ, 
আষাঢ়, ১৩১০; বান্ধব : জ্যেষ্ঠ, ১৩১০; বঙ্গদর্শন : জ্যৈষ্ঠ, ১৩১০; ভারতী : 
জ্যৈষ্ঠ, ১৩১০ ] ॥ 


শ্রাবণ : ১৩১০ 

ধ্বজ্জপূজ্জা (ধর্ম'লোচনা ): ক্ষীরোদচন্দ্র রায়/বিধুভূষণ দাসগুপ্ত ॥ নিমাইর 
সন্গ্যাস-পটি : আবদুল করিম ॥ শেষ কয়টা দিন (গল্প): সুরেন্্রনাথ 
মজুমদার £ সাহিত্য সেবকের ডায়েরি : নিত্যকৃষ্ণ বসু ॥ রাজযোগ ( প্রবন্ধ ) : 
সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার 1 বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যে ইংরাজীর প্রভাব : 
'হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ | নবকৃষ্ণের জীবন-চরিত ও নন্দকুমীর : নিথিলনাথ রায় ॥ 
সহযোগী সাহিত্য ॥ মাসিক সাহিত্য সমালোচনা : [প্রদীপ : আষাঢ়, 
১৩১০; ভারতী : আষাঢ়, ১৩১০; বঙ্গদর্শন : আষাঢ়, ১৩১০; নবপ্রভা : 
আষাঢ়, ১৩১০] ৷ 


ভাদ্র : ১৩১০ 
গতবর্ষের বাঙ্গল! সাহিত্য : ব্যোমকেশ মৃস্তফী ॥ মুক্তার মাল! (গল্প) : 


৪৮ সাহিত্য পত্রিকার রচনাপঞ্জী 


হেমেন্দ্রপ্রদাদ ঘোষ £ শৃদ্র জাতি (সমাঁজতত্ব): বিজয়চন্দ্র মজুমদার £ 
অব্যক্তানুকরণ (ভাষাতত্ব): অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় 8 নবকৃষ্ণের জীবন-চব্রিত, 
ও নন্দকুমার : নিখিলনাথ রায় ॥ সাহিত্য সেবকের ডায়েরি : নিত্যকৃষ্ত 
বসু ॥ সমুদ্র-দর্শনে (কবিতা): গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী ॥ সহযোগী সাহিত্য ॥, 
মাসিক সাহিত্য সমালোচনা : [প্রবাসী : শ্রাবণ, ১৩১০ ; বঙ্গদর্শন : আষাঢ়, 
১৩১০ 7 উদ্বোধন : শ্রাবণ, ১৩১০ ; নবপ্রভা : শ্রাবণ, ১৩১০ ] 


আশ্বিন : ১৩১০ 

মাতৃত্সেহ (কবিতা): হেমেন্দ্প্রসাদ ঘোষ ॥ পূজার মিলন (গল্প): 
হেমেক্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ৷ অদৃষ্ট ( গল্প ): সুরেল্দ্রনাথ মজুমদার ॥ দেবী (গল্প): 
সরোজনাথ ঘোষ ॥ সহযোগী সাহিত্য ৷ শারদীয়া দুর্ঘটন। (গল্প ) : সুরেজ্রনাথ 
মজুমদার ! মাসিক সাহিত্য সমালোচনা : [প্রদীপ : ভাদ্র, ১৩১০; প্রবাসী £ 
ভাদ্র, ১৩১০ ] ॥ 


কাতিক : ১৩১০ 

সাহিত্য সেবকেব ডায়েরি : নিত্যকৃ্ণ বন্ধু £ রাজশেখর ( কবি পরিচয় ) 4: 
সতীশচন্ত্র বিদ্যাতুষণ ॥ হাসি (রচন! ): সুরেন্্রনাথ মজুমদার ॥ প্রায়শ্চিত্ত 
(গল্প): হেমেন্দ্প্রসাদ ঘোষ ॥ দীনবন্ধুর নাটকীয় প্রতিভা : ব্যোমকেশ 
মুস্তফী ॥ অব্যক্তানুকরণ ( ভাষাতত্ব / আলোচনা ) : বিজয়চন্দ্র মজুমদার ॥ 
আকাক্ষ। (কবিতা ): রবীন্দ্রনাথ ঘোষ ॥ প্রেম-পিপাসা ( কবিতা ) : হেমেন্দ্র-- 
প্রসাদ ঘোষ ? সহযোগী সাহিত্য ॥ বিপদ-মঙ্গল (কবিতা ) : দেবেন্দ্ৰনাথ: 
সেন ॥ মাসিক সাহিত্য সমালোচনা : [ ভারতী : আশ্বিন, ১৩১০ ] ॥ 


অগ্রহায়ণ : ১৩১০ 

ভুল ( গল্প ) : সৃরেন্্রনাথ মজুমদার ॥ সাহিত্য সেবকের ডায়েরি : নিত্যকৃষ্ণ: 
বসু ॥ স্বগলুন্ধ ( কাব্য-পরিচয় ) : আবদুল করিম ॥ নবকৃষ্ণের জীবন-চরিত ও 
নন্দকুমার : নিখিলনাথ রায় ॥ কীর্তন (ব্যঙ্গ রচনা) : দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ॥' 
ক্লাইভের গর্দভ (ইতিহাস) : অক্ষয়কুমার মৈত্র ॥ সহযোগী সাহিত্য ! মাসিক- 
সাহিত্য সমালোচনা ॥ [ প্রদীপ : আশ্বিন, ১৩১০ ; বঙ্গভাষা : শ্রাবণ ও ভাড্র,. 
১৩১০, চতুর্থ ও পঞ্চম সংখ্যা ; উদ্বোধন : কাঁতিক, ১৩১০ ] ॥ 


পৌষ : ১৩১০ | 
সাহিত্য সেবকের ডায়েরি : নিত্যকৃষ্ণ রসু ॥ চট্টলে ইছামতী : বিধুভূষণ, 
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দাসগুপ্ত ॥নিরাবরণা (কবিতা): দেবেন্দ্রনাথ সেন ॥ জ্ঞান-সাগর (কাব্য- 
পরিচয় ): আবদুল করিম ॥ সুলতান আল্লাউদ্দিন ( ইতিহাস ): রামপ্রাণ 
গুপ্ত ॥ সৈয়দ মর্তুজার পদাবলী : আবদুল করিম ॥ ভবভূতি (সাহিত্যা- 
লে।চন। ): বিজয়চক্জ মজুমদার ॥ কাব্য-সুন্দরী ( কবিতা ) : মুনীন্্রনাথ ঘোষ ॥ 
স্মৃতিশাস্ত্র : রজনীকান্ত চক্রবর্তী ॥ ব্যর্থষাত্রা (গাথা): গঙ্গাচরণ দাসগুপ্ত ॥ 
সহযোগী সাহিত্য 1 মাসিক সাহিত্য সমালৌচন। : [ প্রবাসী : আশ্বিন, ১৩১০ ; 
প্রবাসী : কাতিক, ১৩১০; প্রবাসী : অগ্রহায়ণ, ১৩১০ ; নব্য-ভারত : অগ্রহায়ণ, 
১৩১০; নবপ্রভা : অগ্রহায়ণ, ১৩১০; বঙ্গদর্শন : অগ্রহায়ণ, ১৩১০ ] ॥ 


মাঘ : ১৩১০ 

ধর্মের জয় (প্রবন্ধ ) : রামেত্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ॥ দিব্যদৃষ্টি : অম্বৃত (কবিতা) : 
মুনীন্দ্রনাথ ঘোষ ॥ সদাশিবের জ্ঞান ( গল্প ) : সুরেল্রনাথ মজুমদার ॥ সাহিত্য 
সেবকের ডায়েরি : নিত্যকৃ্ণ বসু ! সহযোগী সাহিত্য ॥ মাসিক সাহিত্য 
সমালোচনা : [সৃধা : অগ্রহায়ণ, পৌষ, ১৩১০; বঙ্গদর্শন : পৌষ, ১৩১০ ; 
বান্ধব : আশ্বিন, কাতিক, ১৩১০; বান্ধব : অগ্রহায়ণ, ১৩৯০; পূর্ণিমা : শ্রাবণ, 
ভাদ্র, ১৩১০; পূর্ণিমা: আশ্বিন, কাতিক, অগ্রহায়ণ, ১৩১০) নবপ্রভা : 
পৌষ, ১৩১০ ] ॥ 


ফাল্তন : ১৩১০ 

সাহিত্য সেবকের ডায়েরি : নিত্যকৃষ্ণ বসু ॥ জঞগ্রংজীবনের মনসার গীত : 
রজনীকান্ত চক্রবর্তী ॥ শক্তি: খেলা (কবিতা ) : গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী ॥ 
নূতন মুসলমান বৈষ্ণব কবি: আবছুল করিম ॥ সেকালের “অকাল” : 
সিদ্ধমোহন মিত্র ॥ চট্টলে ইছামতী : আবদুল করিম/কালীকুমার চক্রবর্তী ॥ 
খণমুক্ত (গল্প ) : সরোজনাথ ঘোষ ॥ অনুমান ও হনুমান (রচনা ) : সুরেন্দ্র- 
নাথ মজুমদার ! মহম্মদ (অসম্পূর্ণ প্রবন্ধ) : উমেশচত্দ্র বটব্যাল ॥ শঙ্কুরদেব 
( পরিচয় ) : ক্ষীরোদচন্দ্র রায় ॥ সহযোগী সাহিত্য ॥ মধুর মরণ (কবিতা ) : 
মুনীন্্রনাথ ঘোষ ॥ মাসিক সাহিত্য সমালোচনা : [প্রবাসী : মাঘ, ১৩১০ 
ভারতী : মাঘ, ১৩১০ ] ॥ 


চৈত্র : ১৩১০ 
সাহিত্য সেবকের ডায়েরি : নিত্যকৃষ্ণ বসু ॥ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথাম্বত : 


[শ্রীম) ॥ রিপুর উত্তেজন! (গল্প ) : সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার ॥ সহযোগী সাহিত্য ॥ 
৪ 
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মুসলমান শিক্ষ! সমিতি : অক্ষয়কুমার মৈত্র ॥ রমণী (গল্প): জলধর সেন? 
বিবিধ (সংবাদ সঞ্চয়ন) : সম্পাদক ! মাসিক সাহিত্য সমালোচনা : [ প্রবাসী : 
ফাস্তুন, ১৩১০ ; ভারতী : ফান্তুন, ১৩১০ ] ॥ 
॥ ১৩১১ un 
বৈশাখ : ১৩১১ 

পান্থ (কবিতা ) : অক্ষয়কুমার বড়াল ॥ কবিকক্পদ্রম (ব্যাকরণ ) : অক্ষয়- 
কুমার মৈত্রেয় ॥ বিভিন্নতা (শরীরতত্ব ) : ক্ষীরোদচত্দ্ রায় ॥ অপেক্ষা (গল্প ) : 
হেমেজ্্প্রসাদ ঘোষ £ উপেক্ষিত (কবিতা) : গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী ॥ ভবানন্দের 
“হরি বংশ” (কাব্য পরিচয় ): আবছুল করিম £ পল্লী ও নগর ( গল্প): 
সুরেজ্রনাথ মজুমদার ॥ মায়ার বন্ধন (গল্প ) : সৃধীজ্রনাথ ঠাকুর ॥ সহযোগী 
সাহিত্য £ বিবিধ (সংবাদ সঞ্চয়ন) : সম্পাদক ॥ মাসিক সাহিত্য সমালোচনা £ 
[ নব্য-ভারভ : চৈত্র, ১৩১০) ভারতী :. চৈত্র, ১৩১০) প্রবাসী: চৈত্র 
১৩১০] ॥ - 


জ্যৈষ্ঠ : ১৩১১ 

সাহিত্য সেবকের ডায়েরি : নিত্যকৃষ্ণ বসু ! ফরাসী রাষ্ট্র-বিপ্লবে বাঙ্গালীর 
কীতি : চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় ॥ মায়ার বন্ধন (গল্প ) : সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর ॥ 
জীব ও জাতি : উপেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল ॥ যেহেতু ও সেহেতু (গল্প): সুরেল্র- 
নাথ -মজুমদার ॥ ভারতে পাশ্চাত্য বণিক : কালীপ্রসন্ন' বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ 
জ্যৈষ্ঠের পল্লী (চিত্র) : দীনেন্দ্কুমার রায় ॥ সহযোগী সাহিত্য ] মর্থুষা 
(পুস্তক পরিচয় ) : দেবেন্দ্রনাথ সেন ॥ বিবিধ-( সংবাদ সঞ্চয়ন ) : সম্পাদক ! 
মাসিক সাহিত্য সমালোচনা : [ ভারতী : বৈশাখ, ১৩১১; প্রবাসী : বৈশাখ, 
১৩১১; বল্-দর্শন : বৈশাখ, ১৩১১] ॥ 
আষাঢ় : ১৩১১ | 

_ উপবেদ ও উপাঙ্গ : বিজয়চল্্র মজুমদার ॥ মৃত্যু মুখে (গল্প) : হেমেন্ত্র- 
প্রসাদ ঘোষ ! বার ভূয়! (ইতিহাস): নিখিলনাথ রায় ! মায়ার বন্ধন 
(গল্প): সুধীল্্রনাথ ঠাকুর ! বর্ষ নারী (কবিতা): আশুতোষ ভট্টাচার্য ॥ 
রড পরীক্ষা (পুস্তক পরিচয় ) : মনোমোহন চক্রবর্তী ॥ নিবেদন (কবিতা ) : 
সরলাবাল| সরকার ॥ কর্মবীর টাটা : দেবেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ! রোমিও -জবলিয়েট 
(কবিতা ) : হেমেত্্রপ্রসাঁদ ঘোষ ] মেঘাসীন] (কবিতা ) : সৃধীন্দ্রনাথ ঘোষ ॥ 
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সহযোগী সাহিত্য ॥ সাহিত্য সেবকের ডায়েরী : নিত্যকৃষ্ণ বসু £ বিবিধ 
(সংবাদ সঞ্চয়ন ) : সম্পাদক ॥ মাসিক সাহিত্য সমালোচনা : [প্রবাসী : 
জ্যেষ্ঠ, ১৩১১; ভারতী : জ্যৈষ্ঠ, ১৩১১; বঙ্গদর্শন : জ্যেষ্ঠ, ৯৩১১]. 


শ্রাবণ : ১৩১১ 

শ্রাবণে (কবিতা) : গিরীজ্রমোহিনী দাসী 1 ফিরোজ শাহ্‌ তোগলক 
(ইতিহাস ) : রামপ্রাঁণ গুপ্ত ॥ দর্শনশান্ত্র ও মহাভারত : বিজয়চন্দ্র মজুমদার ॥ 
ইংরাজ-বঞ্জিত ভারতবর্ষ (ভ্রমণ / অনুবাদ ) : জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ॥ বার 
ভূইয়া (ইতিহাস ): নিখিলনাথ রায় ॥ ১৩১০ সালের বাঙ্গালা সাহিত্যের 
বিবরণ : ব্যোমকেশ মৃত্তফী ॥ প্রায়শ্চিত্ত (গল্প): জলধর সেন ॥ সহযোগী 
সাহিত্য 1 বর্ষা (কবিতা): যতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ॥ বিবিধ (সংবাদ 
সঞ্চয়ন ): সম্পাদক 1 মাসিক সাহিত্য সমালোচনা : [ভারতী : আযাঢ়, 
১৩১১; বঙ্গদর্শন : আষাঢ়, ১৩১১; প্রবাসী : আষাঢ়, ১৩১১] ॥ 


ভাদ্র : ১৩১১ 

রামচন্দ্র কবি ভারতী : সতীশচন্দ্র বিদ্যাতৃষণ £ ভারতচন্দ্রের যুগ : হেমেজ্- 
প্রসাদ ঘোষ ৷ ইংরাঁজ-বঞ্জিত ভারতবর্ষ (ভ্রমণ / অনুবাদ ) : জ্যোতিরি্্রনাথ 
ঠাকুর ॥ প্রতিষ্ঠা (গল্প): সরোজনাথ ঘোষ ॥ রেডিয়ম (বিজ্ঞান ) : যতীশ- 
চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ? সন্ধ্যায় (কবিতা ): গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী ] দেশীয় 
চুলী : যোগেশচন্দ্র বায় ॥ সহযোগী সাহিত্য ॥ বিবিধ (সংবাদ সঞ্চয়ন) : 
সম্পাদক ॥ মাসিক সাহিত্য সমালোচনা : [ ভারতী : শ্রাবণ, ১৩১১) প্রবাসী : 
শ্রাবণ, ১৩১১ ] | 


আশ্বিন : ১৩১১ 

টাদ রায় ও কেদার রায় (ইতিহাস ) : নিখিলনাথ রায় ॥ ইংরাজ-বর্জিত 
ভারতবর্ষ ( ভ্রমণ/অনুবাদ ) : জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ? মৃত্যু ভয় (গল্প): 
হেমেন্দ্প্রসাদ ঘোষ ॥ ভুবনেশ্বর, কঠিজুড়ি (কবিতা) : সুধীজ্রনাথ ঠাকুর ॥ 
সাহিত্য সেবকের ডায়েরি : নিত)কৃষ্ণ বসু ॥ ভারতচন্ত্রের যুগ : হেমেন্্রপ্রসাদ 
ঘোষ ॥ . নিবেদন (কবিতা ): দেবেন্দ্রনাথ সেন ॥ ইসলামে বৌদ্ধ প্রভাব : 
পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ প্রেমের অন্ধতা (কবিতা ): ষতীন্দ্রমোহন বাগ্‌চি ॥ 
সহযোগী সাহিত্য ॥ বিবিধ (সংবাদ সঞ্চয়ন ) : সম্পাদক £ মাসিক সাহিত্য 
সমালোচনা : [ প্রবাসী : ভাদ্র, ১৩১১] ॥ 
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কাতিক : ১৩১১ 

স্নেহের ব্যথা (গল্প ) : হেমেন্দরপ্রসাদ ঘোষ ॥ কুসুম (গল্প): নলিনীভূষপ 
গুহ ॥ গরুর গাড়ী (রচনা): ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় | যদি (গল্প): 
সুরেল্্রনাথ মজুমদার ! মধুল্রবা (গল্প) : চারুচজ্্র বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ পরিণাম 
(গল্প ) : সুধীজ্রনাথ ঠাকুর ॥ অপেক্ষা (কবিতা/গাথা ) : হেমেন্দরপ্রসাদ ঘোষ ॥ 
কঞ্চুকা (এঁতিহাসিক কথা): বিজয়চজ্্ মন্তুমদার ] সহযোগী সাহিত্য ৷ 
অপূর্ব বীরাঙ্গনা (কবিতা ) : দেবেন্দ্রনাথ সেন ॥ বিবিধ (সংবাদ সঞ্চয়ন ) : 
সম্পাদক ॥ মাসিক সাহিত্য সমালোচনা : [প্রবাসী : আশ্বিন, ১৩১১7 
উদ্বোধন : আন্বষিন, ১৩১১, ১ম ও ২য় সংখ্যা ]॥ 


অগ্রহায়ণ : ১৩১১ 

ফিরদ্উসি ও হোমর : সিদ্ধমোহন মিত্র ॥ অপূর্ব বীরাঙ্গনা (কবিতা): 
দেবেন্দ্রনাথ সেন ॥ ইংরাঁজ-বজিত ভারতবর্ষ (ভ্রমণ/অনুবাদ ) : জ্যোৌতিরিজ্ঞ- 
নাথ ঠাকুর ॥ সীমাপ্রি-শিখরে (কবিতা ); গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী ॥ কন্দর্প ও 
রামচন্দ্র রায় (ইতিহাস ) : নিখিলনাথ রায় ॥ ভারতচন্দ্রের যুগ : হেমেন্দ্রপ্রসাদ 
ঘোষ ॥ চপলা (গল্প ): বিজয়চন্দ্র মজুমদার ৷ সহযোগী সাহিত্য ॥ . মাসিক 
সাহিত্য সমালোচনা : [বঙ্গদর্শন : কান্তিক, ১৩১১; প্রবাসী : কাতিক, ১৩১১] £₹. 


পোষ £ ১৩১১ 

ভারত-সুহাদ ডিগৃবী : দেবেক্্রপ্রসাদ ঘোষ £ সম্পাদক লীলা (গল্প): 
“নবীন গল্প লেখক” ॥ বেদান্ত দর্শন : হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ॥ বিপত্নীক ( গল্প ): 
সুরেল্দ্রনাথ মজুমদার ॥ ফ্যাসবেস্টোজ্‌ (বিজ্ঞান ) : মহেত্দ্রনাথ গুহ ॥ ভারত- 
ইতিহাসের এক অংশ : রজনীকান্ত চক্রবর্তী ॥ বিশ্বকাব্য (কবিতা ) : মুনীন্দ্র- 
নাথ ঘোষ ॥ অপূর্ব বীরাঙ্গনা (কবিতা) : দেবেন্দ্রনাথ সেন॥ সহযোগী 
সাহিত্য ! বলরাম চুড়া (কবিতা ) : দেবেন্দ্রনাথ সেন! মাসিক সাহিত্য 
সমালোচনা : [ প্রবাসী : অগ্রহায়ণ, ১৩১১] 1. 


মাঘ : ১৩১১ 

ভারতচন্দ্র : হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ॥ ফিরিঙ্গি বণিক (ইতিহাস ): অক্ষয়- 
কুমার মৈত্রেয় ॥ মাতৃপুজা (কবিতা): মুনীজ্দ্রনাথ ঘোষ ? ইংরাজ-বঞ্জিত 
ভারতবর্ষ (ভ্রমণ/অনুবাদ ) : জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ] আমার সংসার (চিত্র): 
প্রকাশচন্দ্র দত্ত ] সহযোগী সাহিত্য 1 কথা : সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার ॥ মাসিক 
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সাহিত্য সমালোচনা : [ প্রবাসী : পৌষ, ১৩১১) ভারতী : পৌষ, ১৩১১ ; 
জাহ্নবী : পৌষ, ১৩১১] ॥ 


ফাস্ভুন : ১৩১১ 

ফিরিক্ষি বণিক (ইতিহাস ) : অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ॥ মাল্যদান (কবিতা ) : 
প্রমথনাথ চৌধুরী ॥ বেদান্ত দর্শন (প্রবন্ধ): হীরেন্রনাথ দত্ত ॥ সহযোগী 
সাহিত্য 1 মাসিক সাহিত্য সমালোচনা : [প্রবাসী : মাঘ, ১৩১১; ভারতী : 
আঁঘ, ১৩১১; আরতি : মাঘ, ১৩১১, পঞ্চম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা ; নবনূর : মাঘ, 
১৩১১] 1 


চৈত্র ; ১৩১১ 

ফিরিঙ্গি বণিক (ইতিহাস) : অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ॥ বৃদ্ধান্ষ্ঠ (শরীরতত্ব) : 
শশধর রায় ॥ স্মৃতি (গল্প) : সরলাবালা দাসী ॥ বেদান্ত দর্শন (প্রবন্ধ ) : 
হীরেন্দ্রনাথ দত্ত? সহযোগী সাহিত্য £ আমাদের প্রতিভা (কবিতা ) : 
হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ॥ মাসিক সাহিত্য সমালোচনা : [প্রবাসী : ফাস্ভন, 
১৩১১; সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : একাদশ ভাগ, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংখ্যা ]॥ 


॥ ১৩১২ ॥ 
বৈশাখ : ১৩১২ 

দোলন চাপা (কবিতা) : দেবেন্দ্রনাথ সেন ॥ ভারতচন্রের অশ্লীলতা (প্রবন্ধ) : 
হেমেন্্প্রসাদ ঘোষ | কর্ম (কবিতা): মুনীজ্রকুমার ঘোষ ! যুদ্ধ ও সন্ধি 
(গল্প): সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার ! তিব্বতের ষোড়শ মহাস্থবির : সতীশচন্দ্র 
বিদ্যাভূষণ ॥ ইংরাজ-বজিত ভারতবর্ষ (ভ্রমণ/অনুবাদ ): জ্যোতিরিস্রনাথ 
ঠাকুর ॥ ভবভূতি ও কালিদাস : ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ শিল্পী (কবিতা) : 
'হেমেন্্প্রসাদ ঘোষ ॥ বর্মী (ভ্রমণ ): ইন্দ্রমাধব মল্লিক খেয়ালী সভার 
চিঠি ( ব্যঙ্গ রচন] ) : “খেয়ালী সভার সভ্যগণ” ॥ সহযোগী সাহিত্য ॥ মাসিক 
সাহিত্য সমালোচনা : (ভারতী : চৈত্র, ১৩১১) বঙ্গদর্শন : চৈত্র, ১৩১১; প্রবাসী : 
চৈত্র, ১৩১১] ॥ 


জ্যৈষ্ঠ : ১৩১২ 

অনাথা € গল্প ) : দীনেন্্রকুমার রায় £ ভাঁরতচন্দ্রের অল্লীলতা (প্রবন্ধ ) : 
হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ 1 ফিরিঙ্গি বণিক (ইতিহাস) : অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ॥ 
মাছুরায় ব্রা্মণদিগের গৃহে (ভ্রমণ / অনুবাদ): জ্যোতিরিক্্রনাথ ঠাকুর ॥ 
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হস্ত ও পদ (শরীরতত্ব ) : শশধর রায় ॥ -মৃক্তি ( কবিতা) : মুনীজ্ঞনাথ ঘোষ ॥ 
প্রাচীন মিশরের পুরোহিত: রাজেন্দ্রলাল আচার্ধ 1 সহযোগী সাহিত্য ॥ 
মাসিক সাহিত্য সমালোচনা : [ ভারতী : বৈশাখ, ১৩১২ ]1 
আষাঢ় : ১৩১২ | 

তন্ত্র (প্রবন্ধ): বিজয়চন্দ মজুদার ! স্লেহের জয় (গল্প ) : হেমেন্দ্রপ্রসাদ 
ঘোষ ॥ চীন-জাহাজের যাত্রী (ভ্রমণ ) : ইন্বমাধব মল্লিক ! খুশৃহালের কবিতা 
€চয়ন/অনুবাদ ): সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ॥ গোসানী মঙ্গল (কাব্যপরিচয়্ ) £ 
আবদুল করিম ॥ বঙ্গসাহিত্যের বর্তমান অবস্থা : শশাক্কমোহন সেন ॥ ফিরিঙ্গি 
বণিক (ইতিহাস ) : অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ॥ তিব্বতীয় বৌদ্ধ চিত্রফলক : সভীশ- 
চক বিদ্যাভূষণ ॥ সহযোগী সাহিত্য ॥ মাসিক সাহিত্য সমালোচনা : [উদ্বোধন : 
বৈশাখ, ১৩১২ ; বঙ্গদর্শন : বৈশাখ, ১৩১২] |. 
শ্রাবণ : ১৩১২ | 

জাপানী চিত্রকরের চিত্রশাল! (ভ্রমণ): ইন্দুমাধব মল্লিক ॥ শিবাজী 
প্রসঙ্গ ( ইতিহাস ) : সখারাম গণেশ দেউস্কর ॥ বঙ্গসাহিত্যের বর্তমান অবস্থা £ 
শশাঙ্কমোহন সেন ৪ দেহতত্ব (শরীরতত্্ ) : সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার ॥ ফিরিঙ্গি 
বণিক (ইতিহাস ) : অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ॥ হেমচক্্র (কবিতা) : অক্ষয়কুমার 
বড়াল ! প্রাচীন মিশরের ক্ষত্রিয় : রাজেন্্রলাল আচার্য ৷ সহযোগী সাহিত্য ॥ 
মাসিক সাহিত্য সমালোচনা : [ ভারতী : আষাঢ়, ১৩১২ ; বঙ্গদর্শন : আষাঢ়, 
১৩১২ ; প্রবাসী : আষাঢ়, ১৩১২ ]। 
ভাদ্র : ১৩১২ 

প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে চট্টগ্রামের প্রভাব : আবদুল করিম ; নুতন ঝি (গল্প) £ 
'প্রকাশচনল্তর দত্ত £ মৃত্যু (দর্শন ) : সুরেজ্জনাথ মজুমদার ॥ গান (কবিতা) 
দ্বিজেন্্রলাল রায় | মালদহের চারি পীর (ইতিহাস ) : রজনীকান্ত চক্রবর্তী ॥ 
ইংরাজ-বঞ্জিত ভারতবর্ষ (ভ্রমণ/অনুবাদ ): জ্যোতিরিজ্্রনাথ ঠাকুর ॥ তন্ত্র 
(প্রবন্ধ): বিজয়চজ্্র মজুমদার ॥ সহযোগী সাহিত্য ॥ ফিরিক্ষি বণিক 
(ইতিহাস ) : অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ॥ মাসিক সাহিত্য সমালোচনা : [ভারতী : 
শ্রাবণ, ১৩১২ 7 বঙ্গদর্শন : শ্রাবণ, ১৩১২ ]॥ 
"আশ্বিন : ১৩১২ 

- বিচিত্র নিয়তি ( কবিতা/গাথা ) : প্রমথনাথ রায়চৌধুরী ॥ জামাইবাবু 
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(গল্প): দীনেন্দ্রকুমার রায় ॥ দুরাশা (গল্প): হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ! বীর 
(কবিতা): দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ৷ স্নেহের জয় (গল্প): হেমেন্দপ্রসাদ 
ঘোষ ॥ যযষাতি ও দেবযানী (কবিতা): রমণীমোহন ঘোষ | ভক্তি না 
ধর্ম ? (গল্প): সরোজনাথ ঘোষ ॥ 
কাতিক : ১৩১২ 

রামকমল রায় (গল্প): চন্দ্রশেখর কর ॥ প্রতিশোধ (কবিতা) : 
প্রমথনাথ রায়চৌধুরী ॥ কুমার কাতিকেয় (প্রবন্ধ); বিজয়চন্দ্র মজুমদার ॥ 
স্বদেশী আন্দোলন ও পলিটিক্স: ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 1 সহযোগী 
সাহিত্য ॥ ফিরিঙ্গি বণিক (ইতিহাস): অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ॥ মাসিক 
সাহিত্য সমালোচনা : [ভারতী : আশ্বিন, ১৩১২; উদ্বোধন : আশ্বিন, 
১৩১২ ; বঙ্গদর্শন : আশ্বিন, ১৩১২ ] ॥ 


অগ্রহায়ণ : ১৩১২ 

ইস্লামে বৌদ্ধ প্রভাব : পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়? বিসর্জন (গল্প) : 
সরেজনাথ ঘোষ ! মিশরের রাজসিংহাসন : রাজেন্দ্রলাল আচার্য 1 ইংরাজ- 
বঞ্জিত ভারতবর্ষ (ভ্রমণ/অনুবাঁদ ) : জ্যোতিরিজ্্রনাথ ঠাকুর ॥ মায়া (কবিতা) : 
মুনীন্্কুমার ঘোষ ॥ সহযোগী সাহিত্য ॥ প্রাচীন ভারতে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা : 
নরেশচন্দ্র সিংহ £ মাসিক সাহিত্য সমালোচনা : [ ভারতী : কাতিক, ১৩১২; 
বঙ্গদর্শন : কান্তিক, ১৩১২; নবনূর : কাতিক, ১৩১২; পুণ্য : আশ্বিন, 
কাতিক, ১৩১২ ] ৷ 
পৌষ : ১৩১২ 

সুলতান মাহমুদ গজনী (ইতিহাস) : রামপ্রাণ গুপ্ত ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ 
(প্রবন্ধ): বজনীকান্ত চক্রবর্তী? আরসী (অনুবাদ কবিতা ): রামলাল 
বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ কিলচুরি (গল্প): সরোজনাথ ঘোষ ॥ কবিতা-কুঞ্জ ( বিভিন্ন 
কবির কবিতা ): মুনীজ্রনাথ ঘোষ, রমণীমোহন ঘোষ, মন্মথনাথ সেন, 
ষভীক্নাথ বাগচী, বেণোয়ারীলাল গোস্বামী, হেমেত্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ॥ আরাম 
(পুস্তক পরিচয় ): দেবকুমার রায়চৌধুরী ॥ সহযোগী সাহিত্য ॥ মাসিক 
সাহিত্য সমালোচনা : [প্রবাসী : ১৩১২ ] ॥ 


মাঘ : ১৩১২ 


ফিরিক্ষি বণিক (ইতিহাস): অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ॥ প্রেম (অনুবাদ 
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গল্প): সতীশচন্ত্র বসু ॥ বিধবা (কবিতা) : দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ॥ অনর্থক 
{গল্প ) : সুরেজ্্নাথ মজুমদার ॥ ইংরাজ-বঞ্জিত ভারতবর্ষ (ভ্রমশ/অনুবাদ ) :' 
জ্যোতিরিজ্্রনাথ ঠাকুর ॥ কবিতা-কুঞ্জ (বিভিন্ন কবির কবিতা): নিত্যকৃষ্ণ 
বসু, মুনীজ্রনাথ ঘোষ, রমপীমোহন ঘোষ, নলিনীকান্ত মুখোপাধ্যায়, জগতপ্রসন্ন 
রায় ॥ মহম্মদ ঘোরী (ইতিহাস): রামপ্রাপ গুপ্ত 1 সহযোগী সাহিত্য ॥ 
মাসিক সাহিত্য সমালোচনা ॥& [ভারতী : পৌষ, ১৩১২; বঙ্গদর্শন : 
পৌষ, ১৩১২] ॥ | 


ফান্তুন : ১৩১২ 

ফিরিঙ্গি বণিক (ইতিহাস ) অক্ষয়কুমার মৈজ্রেয় ॥ মানবদেহের পরিণতি : 
শশধর রায় ॥ পৃথক ফল (কবিতা) : রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ বর্তমান 
পারসীক সমাজ : পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ সহযোগী সাহিত্য ॥ বঙ্কিমচন্দ্র 
(কবিতা ): গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী 1 মাসিক সাহিত্য সমালোচনা : [ নব্য- 
ভারত: পৌষ, মাঘ, ১৩১২; বঙ্গদর্শন : মাঘ, ১৩১২; উদ্বোধন : মাঘ, ১৩১২ ] ॥ 


চৈত্র : ১৩১২ 


প্রাচীন বৌদ্ধ কবি ধর্মদাস ; শরচ্চন্ত্র শাস্ত্রী ॥ রুদ্রাক্ষ ( গল্প ) : সুরেজ্্রনাথ 


মজুমদার ॥ কুতুব ও তদীয় উত্তরাধিকারিগণ (ইতিহাস): রামপ্রাণ গুপ্ত ॥ 
ফিরিঙ্গি বণিক (ইতিহাস) : অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ॥ হিন্দু ও পারসীক জাতির 
সাদৃশ্য : পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় ! বাল্মীকি (কবিতা): সরলাবালা দাসী ॥ 
সহযোগী সাহিত্য | ১৩১২ (কবিতা): [ নাম প্রকাশিত হয়নি ] ॥ মাসিক 
সাহিত্য সমালোচনা : [ভারতী : ফাস্ভন, ১৩১২; প্রবাসী : ফাস্তুন, ১৩১২; 
বঙ্গদর্শন : ফান্তন, ১৩১২ ] ॥ 


8১৩১৩ ৪ 


বৈশাখ : ১৩১৩ 


বঙ্কিম মঙ্গল (কবিতা): দেবেন্দ্রনাথ সেন'॥ ভারতচন্দ্রের পরস্বাপহরণ : ' 


হেমেন্্রপ্রসাদ ঘোষ ॥ ভাগ্য (গল্প): সরোজনাথ ঘোষ ! বিদেশী গল্প : 
বুম্বুম্‌ ( অনুবাদ ) : নলিনীকান্ত মুখোপাধ্যায় ॥ সাহিত্য সেবকের ডায়েরি : 
নিত্যকৃষ্ণ বস ॥ অমলা (কবিতা ): রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায় 1 সহযোগী 
সাহিত্য ॥ শিবাজী-সঙ্জীবনী : শিরীজ্্রমোহিনী দাসী ॥ কবিতা-কুঞ্জ (বিভিন্ন 
কবির কবিতা ): মুনীক্্রনাথ ঘোষ, বিজয়চন্দ্র মজুমদার, বিনোদবিহারী 
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মুখোপাধ্যায় ॥ মাসিক সাহিত্য সমালোচনা : [ বঙ্গদর্শন : চৈত্র, ১৩১২) 
ভারতী : চৈত্র, ১৩১২] ] 
জ্যেষ্ঠ : ১৩১৩ 

প্রাচীন বাঙ্গালা (প্রবন্ধ): নগেন্দ্রনাথ বসু | সংযম (গল্প): হেমেন্দ্র- 
প্রসাদ ঘোষ ॥ প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যে বৌদ্ধকাব্য : আবদুল করিম 1 মানবহৃদয়ের 
অব্যক্তভাব (প্রবন্ধ ) : চন্দ্রশেখর কর ! সহযোগী সাহিত্য ! বোন মঙ্গল 
(কবিতা ): যতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ॥ জিজ্ঞাস! (কবিতা): মুনীন্দ্রনাথ 
ঘোষ ॥ নিদাঁঘ-মঙ্গল (কবিত।) : দেবেন্দ্রনাথ সেন ॥ মাসিক সাহিত্য 
সমালোচনা : [ প্রবাসী : বৈশাখ, ১৩১৩; উপাসনা : বৈশাখ, ১৩১৩) পুণ্য £ 
বৈশাখ, ১৩১৩ ; অঙ্কুর : বৈশাখ, ১৩১৩ ; নবনূর : বৈশাখ, ১৩১৩] ॥ 
আষাঢ় : ১৩১৩ 

ভারতচন্দত্র : হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ॥ বাঙ্গালাভাষার সৌভাগ্য : “জনৈক 
বাঙ্গালা-নবীশ” ॥ দশকুমার চরিতে ইতিহাস : রজনীকান্ত চক্রবর্তী ॥ দীর্ঘ- 
নিঃশ্বাস (গল্প): সৃরেন্দ্রনাথ মজুমদার ॥ কুমারী ওষ ( কথা): বিজয়চন্ত্র 
মজুমদার ॥ ইস্লামের প্রভাব : রামপ্রাণ গুপ্ত চ্যাপ্ডিকান কোথায় 2: 
নিখিলনাথ রায় ॥ মানবহৃদয়ের অব্যক্তভাব : চন্দ্রশেখর কর ॥ সহযোগী 
সাহিত্য ॥ মাসিক সাহিত্য সমালোচনা : [প্রবাসী : জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৩; উপাসনা : 
জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৩ : নবনূর : জ্যেষ্ঠ, ১৩১৩; আরতি : জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৩; অন্কুর : জ্যৈষ্ঠ, 
১৩১৩] 
আবণ : ১৩১৩ 

প্রাচীন মিশরের শাসন : রাজেন্দ্রলাল আচার্য ॥ তাসিলামার ভারত-ভ্রমণ : 
সতীশচন্দ্র বিদ্যাঁভূষণ ॥ ইসলামের প্রভাব : রামপ্রাণ গুপ্ত। টিকি (রচনা) : 
সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার ॥ অন্তত রামায়ণ : ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ নীর। 
(গল্প ) : সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় ॥ মানব হৃদয়ের অব্যক্তভাব : চত্রশেখর 
কর ॥ উদ্বোধন (কবিতা) : মুনীজ্দ্রনাথ ঘোষ ! অভিমে (কবিতা ) : মন্মথনাথ 
সেন | সহযোগী সাহিত্য ॥ মাসিক সাহিত্য সমালোচনা : [ প্রবাসী : আষাঢ়, 
১৩১৩; নবনূর : আষাঢ়, ১৩১৩ ; ভারত-মহিল! : আষাঢ়, ১৩১৩, প্রথম খণ্ড, 
একাদশ সংখ্যা ] | 
ভাদ্র : ১৩১৩ 

বোপদেবের পরিচয় : সখারাম গণেশ দেউস্কর ॥ ভাষা ও আদিরস : শশধর 
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রায় ॥ গুজরাটে মারাঠা অধিকার : দীনেজ্্রকুমার রায় ॥ শ্যাম-যাত্রীর পত্র : 
শৈলেন্্রনীথ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ বঙ্গসাহিত্যে চট্টগ্রামের কবি : আবদুল করিম ॥. 
সহযোগী সাহিত্য £ শুভাশীষ (অনুবাদ গল্প): মনীন্দ্রনাথ ঘোষ ॥ বিশ্বময়ী 
(কবিতা ). গঙ্গাচরণ দাসগুপ্ত ॥ আচার্য বসুর নতুন আবিষ্কার : ইন্নুমাধব . 
মল্লিক 1 মাসিক সাহিত্য সমালোচনা : [ মুকুল : আষাঢ়, ১৩১৩ ; উপাসনা : 
আষাঢ়, ১৩১৩; বঙ্গদর্শন : আষাচ, ১৩১৩ ; প্রবাহ : আষাঢ়, ১৩১৩; অঙ্কুর : 
আষাঢ়, ১৩১৩; সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ত্রয়োদশ ভাগ, প্রথম ও দ্বিতীয়" 
সংখ্যা ; ভারত-মহিলা : শ্রাবণ, ১৩১৩ ] ॥ 
আশ্বিন : ১৩১৩ . 

বাবুর গঙ্গাযাত্র। (রচনা) : “বঙ্গের রঙ্গদর্শক” ॥ স্ব প্রিয়া (অনুবাদ গল্প) :: 
মন্মথনাথ সেন ॥ দত মহাশয় (গল্প ) : যতীন্দ্রমোহন সিংহ ॥ একটি পুরাতন” 
মাঝির গান (সংগ্রহ ও ব্যাখ্যা ) : দ্বিজেন্্রলাল রায় ॥ সহযোগী সাহিত্য ॥ 
কাতিক : ১৩১৩ 

স্েহের অত্যাচার (গল্প) : হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ £ মনেরিমা (সমালোচনা) :- 
কুম্মদনাথ লাহিড়ী ॥ সমাজ সংস্কার : শিবপ্রসাদ রায় ॥ ভাষা ও আদিরস :. 
শশবর রায় ॥ সাহিত্য সেবকের ডায়েরি ; নিভ্যকৃ্ণ বসু ৷ সমৃদ্রতীরের কুটার. /. 
(ভ্রমণ ) : ইন্দুমাধব মল্লিক ॥ লঙ্কার কথা (কথা): বিনোদবিহারী শর্মা ॥ 
কবিতা-কুঞ্জ (বিভিন্ন কবির কবিতা ) : মুনীজ্্রনাথ ঘোষ, বিজয়চন্দ্র মজুমদার: 
এবং বেনামী একটি ॥ সহযোগী সাহিত্য ॥ মাসিক সাহিত্য সমালোচনা : 
[ মুকুল : শ্রাবণ, ১৩১৩; ভাণ্ডার : শ্রাবণ, ১৩১৩ ] ॥ 
অগ্রহায়ণ : ১৩১৩ 

প্রাচীন বঙ্গ (ইতিহাস ) : নগেক্নাথ বসু ॥ ভারত ও বিদেশ : বিজয়চন্দ্র 
মজুমদার ৷ বেহার দেশ : রজনীকান্ত চক্রবর্তী ॥ সিন্ধু ঘোটক (গল্প ):- 
সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার | খাষি কপ্ব : শ্তামরতন চট্টোপাধ্যায় ॥ আমাদের শিল্প 
বাণিজ্য : রামপ্রাণ গুপ্ত 0 আহ্বান (কবিতা) : মুনীজ্রনাথ ঘোষ ॥ যাহার" 
লাগি” গৌতগোবিন্দ থেকে ) : বিজয়চন্দ্র মজুমদার | জ্রাপানী গল্প (কবিতা): 
রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায় 1১ | | নি 
পোঁষ : ১৩১৩ | 

বঙ্কিমচজ্ঞরের স্বদেশ-প্রেম : প্রমথনাথ সেন ॥ ব্যাধি ও প্রতিষেধক ( গল্প ) $ 


১ কাত্তিক মাসের পব ১০১৩ সালে “মাসিক সাহিত্য সমালোচনা” আব বেব হয়নি । । 


সাহিত্য’ পত্রিকার রুচন!পঞ্জী ৫১ 


সরোজনাঁথ ঘোষ ৷ ভাষা ও আদিরস : শশধর রায় ! জন্মাস্তর কথা (প্রবন্ধ): 
বিনোদবিহারী শর্মা ॥ চাকৃমাদিগের আহার্য ও পানীয় : সতীশচন্দ্র ঘোষ ॥ 
হহর-বাঁসর (কবিতা ) : যতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ॥ 
মাঘ : ১৩১৩ 

চন্দ্ৰগুপ্ত ও তৎকালীন বিবরণ : ললিতমোহন মুখোপাধ্যায় ॥ বিগলিত 
তুষার (গল্প): সুরেজ্নাথ মজুমদার ॥ ভাষা ও আদিরস : শশধর রায় ॥ 
চাকমা রাজগণের বৃত্তান্ত : সতীশচন্দ্র ঘোষ ॥ কল্যাণী ( আনন্দমঠের 
সমালোচনা ) : প্রমথনাথ সেন ॥ 
ফাস্তুন : ১৩১৩ 

অশোক : ললিতমোহন মুখোপাধ্যায় ॥ দেহ ও কর্ম: শশধর রায় ॥ 
মণিচুড়ের অবদান (বৌদ্ধ গল্প) : কল্যাণী (আনন্দমঠের সমালোচনা) : [প্রমথ- 
নাথ সেন]॥ হিন্দু বধু (কবিতা) : দেবেন্দ্রনাথ সেন ॥ হিন্দু বিধবা (কবিতা) : 
দেবেন্দ্রনাথ সেন | 
চৈত্র : ১৩১৩ 

চন্দ্রদেবতা (বিজ্ঞান ) : বিজয়চন্দ্র মজুমদার ॥ রাঙ্গী মেয়ে (কবিতা) : 
দেবেন্দ্রনাথ সেন! হজরত শাহ মোছন আউলিয়া : আবদুল করিম ॥ বিরহ 
(রচন! ): ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ হারাণে। চিঠি ( গল্প): সৌরীন্দ্র- 
মোহন মুখোপাধ্যায় ॥ জগাই-মাঁধাই উদ্ধার (কাহিনী) : রজনীকান্ত চক্রবর্তী ৷ 
একটি রক্তকরবীর প্রতি (কবিতা ) : নরেক্দরনাথ ভট্টাচার্য ॥ সহযোগী সাহিত্য ॥ 
জাপানী গল্প (কবিতা ) : রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ 


॥ ১৩১৪ ৪ 


বৈশাখ : ১৩১৪ 

কবিকক্কণ চণ্ডী : যোগেশচন্দ্র রায় ॥ খাপ পরিশোধ ( গল্প ) : হেমেল্দ্রপ্রসাদ" 
ঘোষ ॥ ভাষা ও আদিরস : শশধর রায় ॥ বঙ্গভাষার ক্রমোন্নতি : দীনেশচন্দ্র, 
সেন! প্রাচীন বঙ্গ : রামপ্রাণ গুপ্ত ॥ উপমা : (প্রবন্ধ ) : দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ॥ 
বীপা (গল্প) : সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার ॥ শ্রীরাধা (কবিতা) : মুনীন্দ্রনাথ ঘোষ ॥ 
প্রেম-বিজ্ঞান (রচনা) : সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার ॥ টিয়া! (অনুবাদ কবিতা ) : 
দ্বিজেন্দ্রলাল রায় 1 সহযোগী সাহিত্য £ মাসিক সাহিত্য সমালোচনা : 
[ প্রবাসী : চৈত্র, ১৩১৩ ; বঙ্গদর্শন : চৈত্র, ১৩১৩ ; জাহ্নৰী : চৈজ, ১৩১৩ ] ॥ 


৬০ ‘সাহিত্য’ পত্রিকার রচনাপঞ্জী 
জ্যৈষ্ঠ : ১৩১৪ - 

কবিকক্কণ চণ্ডী : যোগেশচন্দ্র রায় ॥ শ্রীশীরামকৃষ্ণ কথামৃত : মহেন্দ্রনাথ 
গুপ্ত ॥ চন্দ্রশেখর চরিত্র (সমালোচনা ) : প্রমথনাথ সেন! কমলা ( গল্স ) 
সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় ॥ বাঙ্গলা ভাষায় অনুবাদ সাহিত্য : দীনেশচ 
“সেন! মিলন (কবিতা ) : মুনীন্রনাথ ঘোষ ॥ সহযোগী সাহিত্য ॥ মাসিক " 
সাহিত্য সমালোচনা : [ ভারত-মহিলা : বৈশাখ, ১৩১৪; আরতি : বৈশাখ, 
১৩১৪7 জাহ্নবী : বৈশাখ, ১৩১৪ ; বঙ্গদর্শন : বৈশাখ, ১৩১৪ ] 1 
আষাঢ় : ১৩১৪ 

ভারতীয় পুরাবস্ত : হেমেন্ত্রগুসাদ ঘোষ ! বাঙ্গলা ভাষায় অনুবাদ সাহিত্য : 
দীনেশচন্দ্র সেন ॥ মুক্তি (গল্প): সরোজনাথ ঘোষ ॥ সীমাচল (ভ্রমণ ): 
প্রভাতচন্দ্র দোবে ॥ শ্রীতরীরামকৃষ্ণ কথাস্থৃত : মহেত্রনাথ গুপ্ত ॥ দশপদী কবিতা 
(কবিতা) : দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ॥ সহযোগী সাহিত্য । মাসিক সাহিত্য 
সমালোচনা : [প্রবাসী : জোষ্ঠ, ১৩১৪) বঙ্গদর্শন : জ্যেষ্ঠ, ১৩১৪; ভাঁরত- 
মহিলা : জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৪ ] ॥ 
শ্রাবণ : ১৩১৪ 

পরমাণু (বিজ্ঞান ) : রামেন্দরসুন্দর ত্রিবেদী | সুকুমারী (কবিতা ) : মুনীন্দ্র- ' 
নাথ ঘোষ ॥ জাতিভেদ : দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ॥ শাক্যবংশ ও কপিলবস্ত : 
ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ রাঁজাধিরাজ ধর্মপাল : রজনীকান্ত চক্রবর্তী ॥ 
দীক্ষা (গল্প): সুরেজ্্রনাথ মজুমদার  ত্রিকীল (কবিতা): নরেন্ত্রনাথ 
ভট্টাচার্য ॥ সহযোগী সাহিত্য ॥+ 
ভাদ্র : ১৩১৪ 

প্রাচীন পুণ্ রাজ্য : রজনীকান্ত চক্রবর্তী ॥ দাঠাবংসো (প্রবন্ধ ) : বিধুশেখর 
ভট্টাচার্য | কুদ্ধকণ্ঠ (গল্প): সরোজনাথ ঘোষ ॥ সহযোগী সাহিত্য ॥ 
"আশ্বিন : ১৩১৪ 

মিঠাই বিক্রয় (জাপানী কবিতা): রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ বুদ্ধের 
মাতুল বংশ : ললিতমোহন মুখোপাধ্যায় 8 বিহগের দেশ ভ্রমণ (বিজ্ঞান ) : 
শশধর রায় 1 মণিমালা (গল্প ) : সৌরীজ্রমোহন মুখোপাধ্যায় ॥ ফাহিয়ানের " 
ভ্রমণ বৃত্তান্ত : রামপ্রাণ গুপ্ত 1 সহযোগী সাহিত্য ৪. কর্মভোগ (রচনা) : 
সুরেল্পরনাথ মজুমদার ॥ 

১ আষাঢ় মাসেব পর ১০১৪ সালে “মাসিক সাহিত্য সমালোচনা” আর বের হ্যনি। 


PE 


“সাহিত্য পত্রিকার রচনাপঞ্জী ৬৯ 


কাতিক : ১৩১৪ 

ফিরিঙ্গি দস্যু ( ইতিহাস ) : নিখিলনাথ রায় | নর্তকী ( গল্প.) : হেমেন্দ্র- 
সাদ ঘোষ ! ভাব ও কর্ম (প্রবন্ধ) : শশধর রায় ! প্রাচীন ভারত : রাজেন্দ্র- 
লাল আচার্য ! স্বদেশী ও বিদেশী বধু (রচনা ) : সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার | বৌদ্ধ- 
তান্ত্রিক যোগি-মতের প্রাচীন গ্রন্থ : আবদুল করিম ॥ 


অগ্রহায়ণ : ১৩১৪ 

পাঁল-রাজগণ : রজনীকান্ত চক্রবর্তী ॥ নীল্‌-বিদ্রোহ ও নীল দর্পণ : ললিত- 
চন্দ্র মিত্র £ নিয়তি (গল্প ) : মন্মথনাথ সেন ॥ লুপ্ত-ইতিহাস-উদ্ধারের উপায় : 
রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ প্রাচীন ভারত : রাজেন্দ্রলাল আচার্য ॥ সত্যানন্দ 
(বঙ্কিম-সাহিত্য সমালোচনা) : বীরেশ্বর গোস্বামী ॥ 


পৌষ : ১৩১৪ 

সাধনা (কবিতা) : মুনীন্দ্রনাথ ঘোষ ॥ বুদ্ধের সমসাময়িক ভারত : ললিত-- 
মোহন মুখোপাধ্যায় ! দার-পরিগ্রহ (রচনা) : সুরেজ্্নাথ মজুমদার ॥ মহাক্সান 
। € কবিতা) : গঙ্গাচরণ দাসগুপ্ত ॥ ভাষা ও আদিরস : সরসীলাল সরকার ও 
শশধর রায় ॥ প্রাচীন ভারত : রাজেন্দ্রলাল আচার্য ॥ স্বদেশী ও বিলাতী 
(গল্প): সুরেন্্রনাথ মজুমদার ৷ সত্যানন্দ (বঙ্কিম-সাহিত্য সমালোচন। ) :. 
বীরেশ্বর গোস্বামী ॥ অদৃষ্টের সমীলোচন! ( রচনা ) : স্রেন্দ্রনাথ মজুমদার ॥ 
সহযোগী সাহিত্য ॥ 


মাঘ : ১৩১৪ 

আত্মচৈতন্য (কবিতা) : মুনীস্্ৰনাথ ঘোষ & পাল রাজগণ : রজনীকান্ত 
চক্রবর্তী ॥ আরব কবিতা (কয়েকটি কবিতার অনুবাদ ) : সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ৷ 
বাঙ্গলা সাহিত্য : দীনেশচন্দ্র সেন ॥ উত্তট শ্লোক : হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ | 
গিরিজায়া (সমালোচনা ) : প্রমথনাথ সেন ॥ সুখের প্রবাস (প্রবন্ধ ) : ললিত- 
কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ 


+“ফাল্তুন : ১৩১৪ 

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর : হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ॥ মৃত্যু (অনুবাদ গল্প): 
সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় ॥ সুখের প্রবাস (প্রবন্ধ): ললিতকুমার 
বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ স্বর্গবাসিনীর প্রতি (বারণ্‌স্‌ থেকে অনুবাদ ) : নিত্যকৃষ্ণ- 
বসু ॥ প্রাচীন ভারত : রাজেন্দ্রলাল আচার্য? 


২ সাহিত্য’ পত্রিকার রচনাপঞ্জী 


চৈত্র : ১৩১৪ 

পূজার 'অর্ধ্য (গল্প): সরোজনাথ ঘোষ | সহযোগী সাহিত্য £ চৈনিক 
কবিতা (অনুবাদ) : সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ॥ প্রাচীন ভারত : রাজেন্্রলাল আঁচার্ষ 
সাহিত্য সেবকের ডায়েরি : নিত্যকৃষ্ণ বসু ॥ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথাম্বৃত : মহেন্দ্র 
নাথ গুপ্ত ॥ 


॥ ১৩১৫ ৪ 
বৈশাথ : ১৩১৫ 

কথাসাহিত্য (প্রবন্ধ): দীনেশচন্দ্র সেন ] ছেঁড়া পাত ( গল্প) : সুরেক্্র- 
নাথ মজুমদার ॥ দশপদী কবিতা (তিনটি কবিতা): দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ॥ 
সাহিত্য সেবকের ডায়েরি: নিত্যকৃ্ণ বসু ॥ বাঙ্গলার পুরাবৃত্ত (পুস্তক পরিচয়) : 
বিনোদবিহারী বিদ্যাবিনোদ ! রায় বাহাদুর (গল্প): হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ॥ 
গ্রীক লিখিত ভারত বিবরণ : রামপ্রাণ গুপ্ত £ সহযোগী সাহিত্য ॥ মাসিক 
_ সাহিত্য সমালোচনা: [ প্রবাসী : চৈত্র, ১৩১৪; পথিক : «শৈশির” ও “বাসম্তী” 
"সংখ্যা, ১৩১৪] | 


জ্যৈষ্ঠ : ১৩১৫ 

পৃথিবীর সুখ-দুঃখ (রচনা ) : চন্দ্রনাথ বসু ॥ জাপানী কবিতা ( কয়েকটি 
কবিতার অনুবাদ ) : সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ॥ কর্ম (প্রবন্ধ) : শশংর রায় ৷ প্রার্থনা 
(কবিতা ): মুনীন্দ্রনাথ ঘোষ ॥ স্বার্থের যুক্তি : বৈকুণ্ঠ শর্মা ॥ এসো কেবিতা) : 
দ্বিজেন্দ্রলাল রায় | কুলটা (গল্প): হেমেজ্্রপ্রসাদ ঘোষ ॥ উত্থান সঙ্গীত 
(কবিতা): ম্ুনীত্রনাথ ঘোষ ] সহযোগী সাহিত্য ॥ মাসিক সাহিত্য 
সমাঁলোচন! : [ প্রবাসী : বৈশাখ, ১৩১৫ ; জাহ্নবী : বৈশাখ, ১৩১৫ ] ॥ 


আফা : ১৩১৫ 
বর্ষা সঙ্গীত (কবিতা) : মুনীন্দ্রনাথ ঘোষ ॥ বিষম সমহ্য। : দ্বিজেন্দ্রলাল 
রায় ॥ বিষম সমস্যার সমালোচনা (ব্যঙ্গ রচনা): প্রসানদাস গোস্বামী ! 
নুপ্ত-ইতিহাস-উদ্ধারের উপায় : রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ রাজা সৃদর্শন | 
(ইতিহাস) : রজনীকান্ত চক্রবর্তী ! প্রতিশোধ (গল্প): উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ॥ 
হিরোডোট্‌স্‌ (ইতিহাস): রামপ্রাণ গুপ্ত 1 সাহিত্য সেবকের ডায়েরী : 
নিত্যকৃষ্ণ বসু 1 আকবর ও এলিজাবেথ : রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় ॥ 
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শ্রাবণ : ১৩১৫ 

পদ্দের স্বপ্ন (কবিতা! ): মুনীন্রনাথ ঘোষ ! স্বদেশ সেবায় বঙ্গরমণী : 
সরলাবালা সরকার ॥ সাহিত্য সেবকের ডায়েরি : নিত্যকৃ্ণ বসু ॥ মস্তকের 
মুল্য (গল্প) : সরোজনাথ ঘোষ ॥ মান্দ্রাজের সন্ধি : বৈকুণ্ঠ শর্মা ॥ মৃণ্ময়ীর 
পুরস্কার (কবিতা ) : সরলাবালা দাসী ॥ সহযোগী সাহিত্য ॥ 
ভাদ্র : ১৩১৫ 

দাসী (কবিতা): রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায় £ বঙ্কিমচন্দ্র ও বাঙ্গলার 
ইতিহাস : হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ॥ চক্দ্রোদয় (কবিতা): মুনীন্দ্রনাথ ঘোষ ॥ 
শ্ীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত : শ্রীমহেত্ত্র গুপ্ত ॥ সুরধুনী (কবিতা) : দেবেন্দ্রনাথ সেন ॥ 
সাহিত্য সেবকের ডায়েরি :. নিত্যকৃষ্ণ বসু ॥ বিবিধ : নলিনীভূষণ গুহ ॥ উত্তট 
গল্প (গল্প): সুরেন্রনাথ মজুমদার ॥ সহযোগী সাহিত্য ॥ 
আশ্বিন : ১৩১৫ 

পান্থ (কবিতা ) : হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ॥ কাঠের পুতুল (গল্প) : হেমেন্দ্র- 
প্রসাদ ঘোষ ॥ স্নেহের জয় (গল্প): নলিনীভূষণ গুহ ॥ পৃথিবীর সুখ-দুঃখ 
(আত্মস্থৃতি ) : চন্দ্রনাথ বসন ॥ সোনার ল্যাজ (গল্প ): সরোজনাথ ঘোষ ॥ 
ঞুবভারা (পুস্তক পরিচয়) : অক্ষয়চন্দ্র সরকার ॥ আবাহন, অধ্যদান (কবিতা) : 
মুনীন্দ্রনাথ ঘোষ ॥ 
কাতিক : ১৩১৫ 

সমুদ্র (কবিতা ): দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ॥ ওঁপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র: হেমেন্দ্র- 
প্রসাদ ঘোষ ॥ পদ্মবন (কবিতা ) : মুনীন্ত্রনাথ ঘোষ ॥ ডায়েরির ক’ পাতা 
(গল্প): সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় ॥ সন্দেহ : সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার ॥ 
হিন্দৃস্থাপত্য : আনন্দকুমার সাহা ॥ সহযোগী সাহিত্য ॥ কপালের দুঃখ 
(গল্প): সৃরেন্দ্রনীথ মজুমদার ॥ মান্দ্রীজের সন্ধি : বৈকুষ্ঠ শর্মা ॥ মাসিক 
সাহিত্য সমালোচনা : [ প্রবাসী : আশ্বিন, ১৩১৫ ; ভারতী : আশ্বিন, ১৩১৫ ] ॥ 
অগ্রহায়ণ : ১৩১৫ 

প্রকৃতি (কবিতা ) : অক্ষয়কুমার বড়াল ॥ পৃথিবীর সুখ-দুঃখ (আত্মস্থতি) : 
চন্দ্রনাথ বসু ॥ মান্্রাজের দ্বারে : বৈকুণ্ঠ শর্মা ॥ এদেশের নটজীবন : ব্যোমকেশ 
মুস্তাফী 1 মালাকর (কবিতা) : হেমেজ্দপ্রসাদ ঘোষ ॥ রীতনামা (প্রবন্ধ ) : 
বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়  বিধিলিপি (গল্প ): সরোজনাথ ঘোষ ॥ সহযোগী 
সাহিত্য | সাহিত্য পরিষদ : সুরেশচন্দ্র সমাজপতি ! পৃজারিণী, সৌন্দর্য ও 
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দুঃখ ( কবিতা ) : মুনীজ্রনাথ ঘোষ ॥ মাসিক সাহিত্য সমালোচনা £ [ প্রবাসী 2 
কাতিক, ১৩১৫ ] ॥ 


পৌষ : ১৩১৫ ENE দুটি 

জাগরণ, অধিকারী (কবিতা) : সুণীন্দ্রনাথ ঘোষ ৷ বঙ্গীয় সাহিত্য 
পরিষৎ : সারদাচরণ মিত্র ॥ শ্রীহ্র্য (সমালোচনা ): রজনীকান্ত চক্রবর্তী ॥ 
জাপানী গল্প ॥ ঝিনুকপুরী (অনুবাদ ): মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ॥ সহযোগী, 
সাহিত্য ! পৃথিবীর সুখ-দুঃখ ( আত্মস্থতি ) : চন্দ্রনাথ বসু ॥ অর্থনীতির তাৎপর্য : 
সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার ॥ মাসিক সাহিত্য সমালোচন। : [ প্রবাসী : অগ্রহায়ণ, 
১৩১৫ ; বঙ্গদর্শন : অগ্রহায়ণ, ১৩১৫ ] ॥ 


মাধ : ১৩১৫ 

নবীনচন্দ্র ও জাতীয় অস্থ্যথান : পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ নবীনচন্দ্র £ 
দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ॥ স্বর্গীয় কবিবর নবীনচন্দ্র সেন: গিরিশচন্দ্র ঘোষ | 
নবীনচজ্্র : দীনেশচন্দ্র সেন ॥ বৈজ্ঞানিক পরিভাষা : সারদাচরপ মিত্র ৷ 
দুদিনে (কবিতা ) : মন্মথনাথ সেন ॥ 'বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান : প্রযুল্পচজ্্ রায় ॥ 
সহযোগী সাহিত্য ? ছেলেবেলার গল্প ও তাহার পরে (গল্প ): সুরেন্্রনাথ 
মজুমদার ॥ সৌন্দর্য ও আকাক্ষা (কবিতা ) : মুনীন্দ্রনাথ ঘোষ [ 
ফাস্ভন : ১৩১৫ | 

দীনবন্ধুর গ্রস্থাবলী : বিজয়চন্দ্র মজুমদার ॥ রাজা কৃষ্ণরাও খটাওকর £ 
সখারাম গণেশ দেউস্কর ॥ হিমাচলের ডালি (কবিতা) : সত্যেল্্রনাথ দত্ত ! নবীন- 
চন্দ্র : গিরিশচন্দ্র ঘোষ ॥ পূর্ববঙ্গে মুসলমানের সংখ্যাষিক্য : পদ্মনাথ দেবশর্মা ॥ 
কবিবর নৰীনচন্ত্র (কবিতা ) : প্রমথনাথ রায়চৌধুরী ॥ হিন্দুস্থাপত্য : আনন্দ 
মোহন সাহা ॥ রীতনামা : বসস্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ॥ স্্রাবো (ইতিহাস ): 
রামপ্রাণ গুপ্ত ॥ সত্য ( কবিতা ) : মুনীন্দ্রনাথ ঘোষ £ | 
চৈত্র : ১৩১৫ 
. রাজশাহীর এতিহাসিক বিবরণ : কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় £ ফুলকর 
ব্রত : (ব্রত-পরিচয় ) : নরেক্্রনাথ মজুমদার ॥ সুখদুঃখ ( কবিতা ) : মুনীন্দর- 
নাথ ঘোষ ॥ স্্রাবো (ইতিহাস): রামপ্রাণ গুপ্ত ॥ ভক্ত ( কবিতা ) : মুনীজ্দ 
নাথ ঘোষ ॥ কবি ৬ঠাকুরদাস দত্ত : ব্যোমকেশ মুস্তফী ॥ মহাপ্রস্থান ১৩১৫ 
(কবিতা ) : মুনীন্দ্রনাথ ঘোষ ॥ 


সাহিত্য’ পত্রিকার রচনাপঞ্জী -৬৫ 
1 ১৩১৬ ॥ 


বৈশাখ : ১৩১৬ 


বিদেশে বঙ্কিমচন্দ্র : হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ £ বোঁধোদয়ের ব্যাখ্যা : ললিত- 
কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ কালবৈশাখী (গল্প): দীনেন্দ্রকুমার রায় ! সন্ধ্যা- 
বেলা (কবিতা ): অক্ষয়কুমার বড়াল ! সহযোগী সাহিত্য ! জ্যোতিষিক 
সমস্য : জগদানন্দ রায় ॥ নির্বাণ (প্রবন্ধ ) : বিজয়চন্দ্র মজুমদার ॥ বাপপ্রস্থ 
(গল্প): সুরেন্্রনাথ মজুমদার ॥ নবীনচন্দ্র : সুরেশচন্দ্র সমাজপতি ॥ মাসিক 
সাহিত্য সমালোচনা : [ পূৰ্ণিমা : বৈশাখ, ১৩১৬ ; বঙ্গদর্শন : বৈশাখ, ১৩১৬ ; 
দেবালয় : বৈশাখ, ১৩১৬, প্রথম ভাপ, প্রথম সংখ্যা; ভারতী : বৈশাখ, 
১৩১৬] ॥ 


জ্যেষ্ঠ : ১৩১৬ 

প্রত্যাবর্তন (গল্প ) : সরোজনাথ ঘোষ ॥ রামায়ণের সমসাময়িক সমাজ £ 
কেদারনাথ মজুমদার ॥ তৈলদর্পণ ( রচনা! ) : সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার ॥ কতিপয় 
প্রাচীন মৃতি : রজনীকান্ত চক্রবর্তী ॥ সপ্তপদী (গল্প): সৃরেজ্রনাথ মজুমদার ॥ 
সহযোগী সাহিত্য ॥ সন্ধ্যাসঙ্গীত (কবিতা): মুনীন্দ্রনাথ ঘোষ ৷ কাব্যে 
নীতি (সমালোচন। ): দ্বিজেন্দ্রলাল রায় £ প্রতিভার উদ্বোধন ( কবিতা ) : 
অক্ষয়কুমার বড়াল ॥ মাসিক সাহিত্য সমালোচনা : [ ভারতী : জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৬ ; 
জাহ্নবী : বৈশাখ, ১৩১৬7 বঙ্গদর্শন : জ্যেষ্ঠ, ১৩১৬; নব্য-ভারভ : বৈশাখ, 
১৩১৬ ; অলৌকিক রহস্য : প্রথম ভাগ, প্রথম সংখ্যা] ॥ 


আষাঢ় : ১৩১৬ 

পর্টুগীজ প্রাধান্যের ধ্বংস : নিখিলনাথ রায়? গৌড়ের ইতিহাস £ 
রজনীকান্ত চক্রবর্তী] বৈজ্ঞানিক সারসংগ্রহ : জগদানন্দ রায় £ জীববস্ত 
(প্রাণিতত্ব ) : শশধর রায় ॥ দেশের অন্য ( জাপানী গল্পের মর্মানুবাদ ) : 
সৌরীন্ত্রমোহন মুখোপাধ্যায় ॥ মুপ্ডারি গান ও কবিতা (অনুবাদ ) : সত্যেন্্র- 
“ নাথ দত্ত ॥ সহযোগী সাহিত্য ॥ হীরার জাঙ্গাল (গল্প): হেমেন্দ্রপ্রসাদ 
ঘোষ ॥ বিদ্যাসাগর (গান) : দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ॥ আদালতের অবমাননা 
(গল্প): সুরেল্দ্রনাথ মজুমদার ॥ মাসিক সাহিত্য সমালোচনা : [ ভারতী : 
আষাঢ়, ১৩১৬; প্রবাসী : বৈশাখ, ১৩১৬] ॥ 

6 


৬৬ “সাহিত্য পত্রিকার রচনাপধ্জী 
শ্রাবণ : ১৩১৬ | 

স্লানযাত্রার মেলা ( পল্লীচিত্র ) : দীনে্রকুমার রায় ॥ স্বপ্নভঙ্গ (কবিতা ): 
নিত্যকৃষ্ণ বসু? গোলাপজাম (গল্প): সুরেজ্্রনাথ মন্দুমদার ॥ কাবে 
সমালোচনা : সুরেজ্্রনাথ মজুমদার ॥ রামায়ণের সমাজ: কেদারনাথ 
মজুমদার ॥ সহযোগী সাহিত্য ॥ মালবে মহারাস্ট্র অধিকার : সখারাম গণেশ 
.দেউষ্কর £ মাসিক সাহিত্য সমালোচনা : [ প্রবাসী : আষাঢ়, ১৩১৬ ; স্বশয়ী : 
আষাঢ়, ১৩১৬ ; প্রথম ভাগ, তৃতীয় সংখ্যা ; ভারত-মহিলা : আষাঢ়, ১৩১৬ ] ॥ 
ভাদ্র : ১৩১৬ 

তাণ্ডব (কবিতা!) : বিজয়চন্দ্র মজুমদার ॥ হরিদাসের মাছ ধরা (গল্প): 
সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার ॥ শক্তির অপচয় (বিজ্ঞান) : জগদানন্দ রায় ॥ রামায়ণের 
সমাজ : কেদারনাথ মজ্তুমদার & মেঘালোক (কবিতা ) : মুনীজ্ঞনাথ ঘোষ ॥ 
সহযোগী সাহিত্য ॥ হাসি (কবিতা): খতেজ্ৰনাথ ঠাকুর ॥ টাদরায় ও 
কেদার রায় (ইতিহাস): ,যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ॥ কাঞ্চী বা কাঞ্জীভরম্‌ : 
ধরণীকাস্ত লাহিড়ীচৌধুরী ॥ মাসিক সাহিত্য সমালোচনা : [ সাহিত্য-পরিষং- 
পত্রিক। : পঞ্চদশ ভাগ, চতুর্থ সংখ্যা ; প্রবাসী : শ্রাবণ, ১৩১৬] & 


আশ্বিন : ১৩১৬ 
ভারতীয় ইতিহাস-প্রসঙ্গ : রামপ্রাণ গুপ্ত ॥ জকি (কৰি): 

নাথ ভট্টাচার্য ॥ কর্মাদী ব্রত (কাহিনী সঙ্কলন ) : উদার 
শরীফের উপদেশ : শশধর রায় ॥ সহযোগী সাহিত্য £ বনফ্ণুল (কবিতা): 
দেবেন্দ্রনাথ সেন ॥ কৃষ্ণ-কথা : ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ কঠোর কর্তব্য 
(কবিতা): হেমেন্দ্ৰপ্ৰসাদ, ঘোষ ॥ সায়েদ বন্দরে (ভ্রমণ): বিজয়চন্দ্ 
মজুমদার ॥! আহম্মদীবাদ : ধরণীকান্ত লাহিড়ীচৌধুরী ॥ রামায়ণের সমাজ : 
কেদারনাথ মন্ত্মদার ॥ মাসিক সাহিত্য সমালোচনা : [ভারতী : ভাদ্র, 
১৩১৬ ॥, প্রবাসী : ভাদ্র, ১৩১৬ : সুপ্রভাত : ভাদ্র, ১৩১৬; মুকুল £ ভাত্র, 
১৩১৬] ॥ . 


কাতিক : ১৩১৬ 


মায়াপুরী (বিজ্ঞান ) : টির ভিত লাই লেনিন? 
প্রিয়নাথ সেন £ 
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অগ্রহায়ণ : ১৩১৬ 

কোজাগর পৃর্লিমা (কবিতা ) : মুনীম্্রনাথ ঘোষ ॥ চোরের রোজ নাম্চ) 

গল্প) : শিশিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ॥ রামায়ণের সমাজ : কেদারনাথ 

মজুমদার ৷ জীববস্ত (প্রাণিতত্ব) : শশধর রায় ॥ মূলতান : ধরণীকান্ত লাহিড়ী- 
চৌধুরী ॥ অংশীদার (গল্প): যোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় ॥ “চিত্রাঙ্গদা”র 
আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা : ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ সহযোগী সাহিত্য | ক্ষুদ্র- 
জীব (প্রাণিতত্ব ) : শশধর রায় £ রগ ও হীরা (গল্প ) : দীনেল্রকুমার রায় ॥ 
জটিল চিঠি (কবিতা): রসময় লাহা॥ মাসিক সাহিত্য সমালোচনা : 
[ প্রবাসী : আশ্বিন, ১৩১৬] ॥ 
পৌষ : ১৩১৬ 

যশোর যুদ্ধ (এঁতিহাসিক কবিতা! ) : অক্ষয়কুমার বড়াল 1 কোয়েটা : 
ধরণীকান্ত লাহিড়ীচৌধুরী॥ প্রায়শ্চিত্ত (অনুবাদ): সৌরীন্্রমোহন মুখোপাধ্যায় ! 
সুখের ভ্রমণ : যোগেশ্বর চট্টোপাধ্যায় ॥ সহযোগী সাহিত্য ॥ শেষের সে দিন 
{ লালিকা কবিতা ) : দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ॥ বাবা (রচনা ) : খতেন্্রনাথ ঠাকুর ॥ 
'মাসিক সাহিত্য সমালোচনা : [ ভারতী : অগ্রহায়ণ, ১৩১৬ ] ॥ 
আঁঘ : ১৩১৬ 

সম্মার্জনী (গল্প): সরোজনাথ ঘোষ ॥ প্রাচীন গ্রীসের শিক্ষা পদ্ধতি : 
বিনয়কুমার সরকার ॥ মাদুর : ধরণীকান্ত লাহিড়ীচৌধুরী ॥ সহযোগী 
সাহিত্য 1] কোকিল (কবিতা): দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ॥ হতাশের আক্ষেপ 
(কবিতা): দেবেন্দ্রনাথ সেন! মাসিক সাহিত্য সমালোচনা : [ ভারত- 
মহিলা : অগ্রহায়ণ, ১৩১৬ ] ॥ | 


ফ্রান্তন : ১৩১৬ 

জাতীয় উৎকর্ষ সাধন : শশধর রায় ॥ হরিহর ( কবিতা ) :. নরেন্্রনাথ 
ভট্টাচার্য 1 মাঁলদহে ইতিহাস চর্চা : বিপিনবিহারী ঘোষ ৷ গোঁড় ও পাতুয়ার 
ইতিহাস : হরিদাস পালিত ॥ ফুল (কবিতা); খতেন্দ্রনাথ ঠাকুর ॥ ধুমকেতু 
(বিজ্ঞান ) : যোগেশচন্দ্র রায় ॥ 


“চৈত্র ; ১৩১৬ 
সভাপতির অভিভাষণ : সারদাচরণ মিত্র ॥ রমেশ ভবন : রামেজ্ঞসুন্দর 


৬৮ . “সাহিত্য” পত্রিকার রচনাপঞ্জী 
ত্রিবেদী ॥ লজ্জাবতী লতা € কবিতা ): দেবেজ্্রনাথ সেন ॥ বাদী (অনুবাদ 
গল্প) : জ্যাকব শিক্ষা বিজ্ঞান : বিনয়কুমার সরকার ॥ 


h ১৩১৭ ্ 


বৈশাখ: ১৩১৭ 

- কালিদাস ও ভবতৃতি- (সমালোচনা ); দ্বিজেল্্রলাল :রায় ॥ পুরীপ্রান্তে 
(কবিতা): অক্ষয়কুমার বড়াল ॥ জগৎ-কথা (বিজ্ঞান): রামেন্দ্রযুন্দর 
ভিবেদী £ মহারাস্ট্ী সাহিত্য : সখারাম গণেশ দেউস্কর £ বঙ্গপরিচয় : অক্ষয়- 
কুমার মৈত্রেয় ॥ পিয়াসী (গল্প ) : সুরেজ্্রনাথ মজুমদার ] কবিতা (কবিতা ) £ 
মুনীন্রনাথ ঘোষ ॥ দুর্ভাগ্য ( গল্প ) : সৌরীজ্মমোহন মুখোপাধ্যায় ॥ সহযোগী 
সাহিত্য ॥ মাসিক সাহিত্য সমালোচনা £ [ প্রবাসী : চৈত্র, ১৩১৬ ; সুপ্রভাত £ 
চৈত্র, ১৩১৬ ] ॥ 


জ্যৈষ্ঠ : ১৩১৭ 

কালিদাস ও ভবভূতি (সমালোচনা ) : দবিজেজ্্লাল রায় £ (বিদেশী গল্প 
(অনুবাদ ); সরোজনাথ ঘোষ ॥ শরশয্যা (গল্প): সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার 7৮ 
জগং-কথা (বিজ্ঞান ) : রামেত্দরসুন্দর ত্রিবেদী ॥ মা (গল্প): দীনেল্রকুমার 
রায় ! সহযোগী সাহিত্য £ মাসিক সাহিত্য সমালোচনা : [ প্রবাসী : বৈশাখ, 
১৩১৭] ॥ 


আষাঢ় £ ১৩১৭ 

কালিদাস ও ভবতূতি (সমালোচনা): ঘিজেন্রলাল রায় ॥ স্মরণে ঃ 
(কবিতা) : অক্ষয়কুমার বড়ীল ॥ ভারতে মোঁসলমান : রামপ্রাপ গুপ্ত ॥ বিদেশী 
গল্প (অনুবাদ ) : সরোজনাথ ঘোষ ॥ দ্রাবিড় (ভ্রমণ ) : র্গাচরণ ভূতি? বাৰু 
ও শ্ৰীহত (রচনা ) : খতেন্দনাথ ঠাকুর 8 i 
সহযোগী সাহিত্য ॥ মহারাষ্ট্র সাহিত্য : সখারাম গণেশ দেউস্কর ॥ অস্তরঙ্গ 
( কবিতা ) : রসময় লাহা ॥ আত্মহত্যা (গল্প ) : দুরেজ্রনাথ মন্ধুমদার ॥ মাসিক 
সাহিত্য সমালোচনা : [ বঙ্গদর্শন : বৈশাখ, ১৩১৭ ; প্রবাসী £ জ্যৈষ্ঠ; ১৩১৭ ৯- 
মুকুল : জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৭ ; ভারত-মহিলা : চৈত্র, ১৩১৬ ] 1. 


শ্রাবণ : ১৩১৭ 
জগৎ-কথা (বিজ্ঞান) :'রামেক্্রসুন্দর ত্রিবেদী ॥ রাড: সখারাম 


‘সাহিত্য’ পত্রিকার রচনাপঞ্জী ৬৯ 
গণেশ দেউস্কর ] বিদেশী গল্প (অনুবাদ )-: সরোজনাথ ঘোষ ৪ হিমারপ্য 
(ভ্রমণ ) : রামানন্দ ভারতী ॥ পরপারে (কবিতা) : দ্বিজেল্্রলাল রায় ॥ 
উটেকটিভ্‌ ( গল্প ) : সৌরীন্্রমোহন মুখোপাধ্যায় ॥ বিহারীলাল ও অক্ষয়- 
কুমার (সমালোচনা ) : নবকৃষ্ণ ঘোষ £ সহযোগী সাহিত্য : কালীকুমার দত্ত 8 
মাসিক সাহিত্য সমালোচনা : [ ভারতী : আষাঢ়, ১৩১৭ ; সুপ্রভাত : আষাঢ়, 
১৩১৭ ; ভারত-মহিলা : আষাঢ়, ১৩১৭ সাহিত্য-সংহিতা : আষাঢ়, ১৩১৭; 
প্রবাসী : আষাঢ়, ১৩১৭ ] ॥ 


ভাদ্র : ১৩১৭ : 

ধীমানের ভাস্কর্য: অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ॥ স্বায়ত্তশাসন সুখ (গল্প): 
দীনেল্পকুমার রায় ॥ কালিদাস ও ভবভূতি (সমালোচনা) : দ্বিজেল্্রলাল রায় ॥ 
গৌড়ীয় নৌশিল্প (এঁতিহাসিক তথ্য ): হরিদাস পালিত ॥ রিদেশী গল্প : 
অতিথি (অনুবাদ) : সরোজনাথ ঘোষ ॥ হিমারপ্য (ভ্রমণ) : রামানন্দ ভারতী ॥ 
আহ্বান (কবিত।) : অক্ষয়কুমার বড়াল ॥ সহযোগী সাহিত্য : সরোজনাথ 
ঘোষ ! ভারতীয় চিত্রকলা : সুরেশচল্দ্র সমাজপতি ৷ ভারতীয় চিত্রশিল্প 
। («প্রবাসী হইতে উদ্ধত” ): সুকুমার রায় ॥ মাসিক সাহিত্য সমালোচনা : 
[ বাণী : বৈশাখ, জ্যেষ্ঠ, আষাঢ়, ১৩১৭; প্রবাসী : শ্রাবণ, ১৩১৭ ; বঙ্গদর্শন : 
আষাঢ়, ১৩১৭; নব্য-ভারত £ শ্রাবণ, ১৩১৭ ] ॥ 


আমিন : ১৩১৭ 
বঙ্গভৃমি (কবিতা ) : অক্ষয়কুমার বড়াল ॥ হিমারণ্য (ভ্রমণ ) : রামানন্দ 
ভারতী ॥ ডিটেকটিভের স্ত্রী লাভ (গল্প): সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার ॥ উজীর 
শাদ্‌উল্লা খান্‌ : হরিসাধন মুখোপাধ্যায় ॥ জগৎকথা। (বিজ্ঞান): রামেন্দ্র- 
সুন্দর ত্রিবেদী ॥ সহযোগী সাহিত্য : কালীকুমার দত্ত ॥ মানবের বিবর্তন £ 
শশধর রায় ॥ মাসিক সাহিত্য সমালোচনা : [ প্রবাসী : ভাদ্র, ১৩১৭ ; সু 
প্রভাত : ভাদ্র, ১৩১৭ ; আর্ষ-জীবন : ভাদ্র, ১৩১৭, “নব প্রকাশিত মাসিক 
পত্র” দ্বিতীয় সংখ্যা ]1 
কাতিক : ১৩১৭ j £1 
(একটি ছবি): মহৰি বশিষ্ঠ ॥ পাঁথারে (গল্প): দীনেন্দরকুমার: রায় [ 
€ একটি ছবি ) : কাঞ্চনজজ্ঘ| ॥ দেশদ্রোহী (অনুবাদ গল্প) : সরোজনাথ ঘোষ ॥ 
পৃজার আসর (গল্প) : সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার £ (একটি ছবি,) :-ভুটিয়া ভিক্ষু, 
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রজনীর রহস্য (অনুবাদ গল্প) : মৃনীজ্রনাথ ঘোষ ॥ (একটি ছবি) : কাঞ্চনজজ্ঘা' 8 
পালিতা ( অনুবাদ গল্প) : সরোজনাথ ঘোষ ॥ (একটি ছবি ) : The first 
“ Hindu temple in the whole western world |  চিত্রশাল! £ মন্মথন। 
চক্রবর্তী ॥ ( একটি ছবি)॥ সহযোগী সাহিত্য | মানসী (কবিতা ) : অক্ষয়- 
কুমার বড়াল ॥ দার্জিলিং ( পুস্তক পরিচয় ) : সুরেশচন্দ্র সমাজপতি ॥ 
অগ্রহায়ণ £ ১৩১৭ | 
দেবরোষ (গল্প): দীনেন্দ্রকুমার রায় ! বিদেশী গল্প : বসম্তের দিনে 
(মোপার্সার অনুবাদ ) : সুরেজ্রনাথ রায় ॥ প্রাচীন ভারতে পণ্যাধ্যক্ষ ও 
'নাবধ্যক্ষগণের কর্তব্য : যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার ॥ জাঁলালউদ্দীন খিল্জী : রাম- 
প্রাণ গুপ্ত ॥ কালিদাস ও ভবত্বৃতি (সমালোচন! ): দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ॥ 
'বরেজ্রে অনুসন্ধান : রমাপ্রসাদ চন্দ 1 অস্বত (কবিতা ): মুনীন্দ্রনাথ ঘোষ ॥ 
মাসিক সাহিত্য সমালোচনা : [ প্রবাসী : কাতিক, ১৩১৭ ; জাতি কাতিক, 
১৩১৭ ; দেঁবাজয় : কাতিক, ১৩১৭] ॥ 
পৌঁষ £ ১৩১৭ . 
 উপনিষদে ক্ষত্রিয় প্রভাব : চীরেজ্নাথ দত্ত॥ অগ্নিহোত্রী (কবিতা ) 2. 
মুনীজ্নাথ ঘোষ ৷ দ্রাবিড় (ভ্রমণ): দুর্গাচরণ ভূতি ! বিদেশী গল্প: 
অকৃতজ্ঞতা ( অনুবাদ): সরোজনাথ ঘোষ ॥ সহযোগী সাহিত্য ॥ সরোদ- 
নাথ ঘোষ ॥ জব! (গল্প): ষতীন্দ্রমৌহন বন্দ্যোপাধ্যায় ৪ হিমারপ্য 
€(ভমশ ): রামানন্দ ভারতী ॥ 
মাঘ : ১৩১৭ 
_- দেশের কথা : অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ॥ হাসি ও অশ্রু (কবিতা): মুনীজ্ঞ- 
নাথ ঘোষ ৷ হিমারপ্য (ভ্রমণ ): রামানন্দ ভারতী ॥ প্রাচীন ভারতে 
মানহানি ও রাজবিপ্রোহ : যোগীন্দরনাথ সমাদ্দার শিক্ষা ( সংস্কৃত স্লোকের 
অনুবাদ কবিতা): গঙ্গাচরণ দাসগুপ্ত ৷ বিদ্যাপতির পারিজাত হরণ £ 
শশিতৃষখ বিশ্বাস ॥ কাঙ্গাল লছমন (গল্প): পীচুদাল ঘোষ ॥ বিদেশী... 
গল্প: শয়তান (মোপাক্সার অনুবাদ): সরোজনাথ ঘোষ ॥ সাজাহান 
নাটক: নবকৃষ্ণ ঘোষ ॥ সহযোগী সাহিত্য : মুনীজ্বনাথ ঘোষ | মাসিক 
সাহিত্য সমালোচনা : [প্রবাসী : পৌষ, ১৩১৭ ; ভারতী : পোঁষ, ১৩১৭ ; 


বীরতৃমি : পৌষ, ১৩১৭ ] ॥ 
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ফাস্তন : ১৩১৭ 

শঙ্ব (পুস্তক পরিচয়): নবকৃষ্ণ ঘোষ ৷ বিদেশী গল্প: সরোজনাথ 
ঘোষ £ মাতৃবাণী (কবিতা): গঙ্গাচরণ দাসগুপ্ত 1! কালোমেয়ে (গল্প): 
পীছুলাল ঘোষ ॥ এতিহাসিক রসায়ন : সুরেন্্রনাথ মজুমদার ॥ শেষ কেবিতা) ই 
মুনীন্রনাথ ঘোষ ॥ রাছট কোট (মাঁলদহের হজ্জরৎ পাণ্ডুয়া) : হরিদাস পালিত ॥ 
মাসিক সাহিত্য সমালোচন! : [ প্রবাসী : মাঘ, ১৩১৭ ; মুকুল : অগ্রহায়ণ 
ও পৌষ, ১৩১৭ ; নির্মাল্য : প্রথম বর্ষ, একাদশ সংখ্যা ] ॥ 
চৈত্র : ১৩১৭ 

কালিদাস ও ভবভভূতি (সমালোচনা ): দ্বিজেন্দ্রলাল রায় | হিমারপ্য 
(ভ্রমণ ) : রামানন্দ ভারতী ॥ (সাঙ্জাহান নাটকের আলোচনা ): নবকৃষ্ণ 
ঘোষ৷ রাহুট কোট: হরিদাস পালিত ॥ পণ্যের মুল্য : যোগীন্দ্রনাথ 
সমাদ্দার ! নির্লজ্জ (গল্প): পীঁচুলাল ঘোষ ॥ বিদেশী গল্প: মাছধরা £ 
[ নাম প্রকাশিত হয়নি ] ॥ বৰ্ষা বিদায় ( কবিতা ) : যতীশচন্দ্র মুখোপাধায় ॥ 


॥ ১৩১৮ এ 
বৈশাখ : ১৩১৮ 

(একটি ছবি): জলতোলা 0 পান্থ (অনুবাদ কবিতা): অক্ষয়কুমার 
বড়াল ॥ ভবভ্ভূতি ও কালিদাস (সমালোচনা ): দ্বিজেন্দ্রলাল রায় £ জগৎ- 
কথা (বিজ্ঞান): রামেজ্দ্রসুন্দর তিবেদী ॥ স্পর্শমণি (কবিতা) : মুনীল্্রনাথ 
ঘোষ ॥ কর্মযোগের টীকা ( গল্প) : সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার ॥ ভারতের স্বর্ণযুগ : 
নগেন্রনাথ বসু বিদেশী গল্প : পপরক্ষা (অনুবাদ ): সরোজনাথ ঘোষ ॥ 
ই্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : পাচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ স্বর্গীয় হিতেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 
প্রতিকৃতি ॥ চিত্রশালা (বিবরণ ) : মন্মথনাথ চক্রবর্তী ॥ সহযোগী সাহিত্য 1 
মাসিক সাহিত্য সমালোচনা : [ বঙ্গদর্শন : ফান্তন, ১৩১৭; দেবালয় : চৈত্র, 
১৩১৭) সাহিত্য-সংহিতা : ফাস্তন, ১৩১৭; প্রবাসী : চৈত্র, ১৩১৭ ; নব্য-ভীরত : 
চৈত্র, ১৩১৭] ॥ 
জ্যৈষ্ঠ : ১৩১৮ 

(একটি ছবি ) ॥ দেশের কথা : অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় | শিশুর জয় (গল্প): 
নলিনীকান্ত মুখোপাধ্যায় ॥ শবরস্বামী ও তাহার যুগ : রমাপ্রসাদ চন্দ ॥ 
পেঁপে সুন্দরী (কবিতা ) : দেবেন্দ্রনাথ সেন ৷ বিদেশী গল্প : কাবুলী বিড়াল 
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(অনুবাদ ) : বগলাচরপ চট্টোপাধ্যায় 1 ব্যাকরণ বিভীষিকা (ব্যাকরণ ) : 


ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ অধ্যাপক ললিতকুমারের একটি ছবি ॥ আমার - 


কবি ভ্রাতার সাতটি নন্দিনী ( কবিতা ) : দেবেন্দ্রনাথ সেন ৷ চিত্রশাল! : ভগ্র- 
কুটির (বিবরণ ) : মন্মথনাথ চক্রবর্তী ॥ জীবন সোপান (কবিতা ) : অক্ষয়- 
কুমার বড়াল ॥ কর্ণাট (ভ্রমণ ) : ছুর্গাচরণ ভূতি ॥ পৃথি,রাজ রাসো : হিন্দী 
সাহিত্য : সধারাম গণেশ দেউস্কর & সহযোগী সাহিত্য ॥ (একটি ছবি ) : বর্ণ- 
পরিচয় (বিবরণ ) ॥ মাসিক সাহিত্য সমালোচনা : [ সুপ্রভাত :.চৈত্র, ১৩১৭ ; 
গৃহস্থ : চৈত্র, ১৩১৭; জগজ্জরযোতি : চৈত্র, ১৩১৭ ; বঙ্গদর্শন : চৈত্র, ১৩১৭) 
১নব্য-ভারত : চৈত্র, ১৩১৭ ; সমাজ : চৈত্র, ১৩১৭ ; ভারত-মহিলা : বৈশাখ, 
১৩১৮ ; প্রবাসী : বৈশাখ, ১৩১৮] ॥ 

আষাঢ় : ১৩১৮ 

‘ (একটি ছবি): প্রভাত ও শুকতারা ৷ ভারতে শক শোণিত : সখারাম 
গণেশ দেউস্কর ॥ অনুশোচনা (অনুবাদ গল্প) : নলিনীভূষণ গুহ ॥ জীক-বন্ধন 
(বিজ্ঞান): শশধর রায় ॥ আত্মত্যাগ (অনুবাদ গল্প): সরোজনাথ ঘোষ ॥ 
বঙ্কিম প্রসঙ্গ : শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ॥ মগধ সাম্রাজ্য (ইতিহাস ) : রামপ্রাঁণ 
গুপ্ত ॥ ব্যাকরণ বিভীষিকা (ব্যাকরণ ) : ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়" পিতৃ- 
দ্রোহী (গল্প): সরোজনাথ ঘোষ ॥ দুইটি গান : ধন্য/অভিসারী : খতেন্দ্রনাথ 
ঠাকুর ॥ সহযোগী সাহিত্য ॥ (একটি ছবি): গুঞ্জন ॥ চিত্রশাল! : ‘গুঞ্জন’ 
ছবির বিবৃতি ॥ মাসিক সাহিত্য সমালোচনা : [ প্রতিভা : প্রথম বর্ষ, প্রথম 
সংখ্যা ] ॥ 


শ্রাবণ : ১৩১৮ 

(একটি ছবি) : প্রসাধন ॥ হিমারপ্য (ভ্রমণ) : রামানন্দ ভারতী ॥ ব্রহ্মাবর্ত ও 
শাণ্ডিল্য : খতেন্্রনাথ ঠাকুর? ( একটি ছবি): বিজ্ঞাপন ॥ আনন্দ পর্যটন 
( নকৃশা ) : সৃরেন্দ্রনাথ মজুমদার ॥ স্বপ্ন না পূর্বস্থৃতি : বনয়ারীলাল গোস্বামী ॥ 
বানান সমস্যা (ব্যাকরণ বিভীষিকার পরিশিষ্ট) : ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ 
(একটি ছবি): রাজ পরিচয় ॥ বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধ তন্ত্রশান্ত্র (অনুবাদ ) : 
'জ্যোতিরিজ্রনাথ ঠাকুর ॥ (একটি ছবি) : মহধি দেবেজ্্রনাথ 1 কথালাপ : 
মহৰি দেবেন্দ্রনাথ ॥ দিদি ( গল্প): দীনেক্দ্রকুমার রায় ॥ কালিদাস ও ভবভৃতি 


"১ এক সংখ্যাই ছুবাব সমালোচিত হয়েছে। 
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৫ সমালোচনা ): দ্বিজেন্দ্রলাল রায় 1 অদৃষ্ট (বিদেশী গল্প/অনুবাদ ) : 
সরোজনাথ ঘোষ ॥ সহযোগী সাহিত্য : পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ মায়াবিনী 
(কবিতা) : সুরেশ্বর শর্মা ॥ বঙ্কিম প্রসঙ্গ : শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ॥ চিত্রশালা : 
প্রসাধন : বিবরণ : মন্মথন1থ চক্রবর্তী ৷ মাসিক সাহিত্য সমালোচনা : [ভারত- 
মহিলা : আষাঢ়, ১৩১৮; দেবালয় : আষাঢ়, ১৩১৮; পতাকা : জ্যেষ্ঠ, ১৩১৮ ; 
অর্চনা : জ্যেষ্ঠ, ১৩১৮; বঙ্গ-দর্শন : বৈশাখ, ১৩১৮; ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন : 
আষাঢ়, ১৩১৮; প্রবাসী : আষাঢ়, ১৩১৮] ॥ 
ভাদ্র : ১৩১৮ 

(একটি ছবি ): চিরস্তন কাহিনী ॥ হিমারণ্য (ভ্রমণ ) : রামানন্দ ভারতী ॥ 
উৎসর্গ-পত্র (গল্প ) : সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার ॥ তীর্ঘযাত্রী ( কবিতা! ) : মুনীন্দ্রনাথ 
ঘোষ ॥ বঙ্কিম প্রসঙ্গ : শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ॥ কুৎসা কুমারী (রচনা): 
ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় ॥ শশাঙ্ক (ভ্রমণ ): রাখালদাঁস বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ 
(একটি ছবি ): হোরা ॥ সহযোগী সাহিত্য.: সথারাম গণেশ দেউস্কর/বৃন্নাবন- 
চন্দ্র ভট্টাচার্য ॥ বিদেশী গল্প: বগলারঞ্জন চট্টোপাধ্যায়/সরোজনাঁথ ঘোষ ॥ 
বানান সমস্যা : ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ নলিনীকান্ত মুখোপাধ্যায় : 
সুরেশচন্দ্র সমাজপতি ॥ ( একটি ছবি ) : নলিনীকান্ত মুখোপাধ্যায় ॥ কাঁসিমের 
মুরগী (সংগ্রহ) : সুধীব্্রনাথ ঠাকুর (ভারতী : শ্রাবণ, ১৩১৮)॥ শারদ-লক্ষ্মী 
(কবিতা) : রসময় লাহ! ॥ পিশাচ পুরোহিত (পুস্তক পরিচয়) ॥ চিত্র পরিচয় ॥ 
মাসিক সাহিত্য সমালোচনা : [ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন : শ্রাবণ, ১৩১৮) 
পতাকা : আষাঢ়, ১৩১৮ ; প্রজাপতি : শ্রাবণ, ১৩১৮; সুপ্রভাত : আষাঢ়, 
১৩১৮; জাহ্বী : শ্রাবণ, ১৩১৮; নব্য-ভারত : শ্রাবণ, ১৩১৮; ভারতী : 
শ্রাবণ, ১৩১৮ ; প্রবাসী : শ্রাবণ, ১৩১৮ $ সোপান : শ্রাবণ, ১৩১৮ ] ॥ 
আশ্বিন : ১৩১৮ 

(একটি ছবি) : উপাসিকা ৷ মুস্কিল আসান (গল্প ) : সুরেশচল্দ্র মজুমদার ॥ 
(একটি ছবি ) : নদীতীর ॥ চন্দ্রীলোকে (মোপাসীর অনুবাদ): জ্যোতিরিন্দ্রনাথ 
. ঠাকুর ॥ (একটি ছবি): তন্ময় ॥ প্রত্যাখ্যান ( গল্প) : দীনেন্দরকুমার রায় ॥ 
'{ একটি ছবি ) : নিশীথ চিত্র ॥ রাজা (অনুবাদ গল্প): সরোজনাথ ঘোষ ॥ 
কুকুরের মূল্য (গল্প): সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর ॥ মাতৃ পূজা (কবিতা ) : মুনীন্দ্রনাথ 
ঘোষ ॥ বাঙ্গালীর দুর্গোৎসব (প্রবন্ধ) : পীচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ অপূর্ব 
.মেঘদুভ (কবিতা ) : দেবেন্দ্রনাথ সেন ! বাড়ী বিক্রয় (অনুরাদ গল্প) : ধগলা- 
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রঞ্জন চট্টোপাধ্যায় ॥ সে (কবিতা): অক্ষয়কুমার বড়াল £ ছুট্কী (রচনা ) £ 


ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 1 ঘণ্টা (অনুবাদ গল্প): সরোজনাথ ঘোষ ॥॥ 
চিত্র (প্রকাশিত ছবিগুলোর বিবরণ ) ॥ 


কান্তিক : ১৩১৮ 

(একটি ছবি ) : ইলেইন ৷! বঙ্কিমচন্দ্র : অক্ষয়চন্দ্র সরকার | আমাদিগের, 
চাষ (নকৃশা ): সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার ॥ মহাষ্টমী (কবিতা) [ “বসুমতী” 
পত্রিকা থেকে ] : অক্ষয়কুমার বড়াল? (একটি ছবি ): পবিত্র পরিবার & 
নবাবিষ্কৃত তাত্রশাসন : অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ] শশাঙ্ক (ইতিহাস ) : রাখালদাস 
বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ কথালাপ : মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ॥ জয়মাল্য (গল্প) : 
বগলারঞ্জন চট্টোপাধ্যায় ॥ বরেন্দ্র অনুসন্ধান : রামপ্রসাদ গুপ্ত ॥ (ছুটি হবি): 
দিনাজপুরের প্রস্তর স্তস্তলিপি/দিনাজপুরের প্রস্তর চৈত্য ॥ কালিদাস ও ভবতৃতি 
(সমালোচনা ): দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ॥ বুদ্ধিমান (বিদেশী গল্প : অনুবাদ ) ॥ 
সহযোগী সাহিত্য ॥ চিত্র পরিচয় : (প্রকাশিত ছবিগুলোর বিবরণ ) ॥ মাসিক 
সাহিত্য সমালোচন! : [প্রবাসী : আশ্বিন, ১৩১৮; ভারতী : আশ্বিন, ১৩১৮7. 
বঙ্গদর্শন : আশ্বিন, ১৩১৮ ] ॥ 


অগ্রহায়ণ : ১৩১৮ 

(একটি ছবি ): দাস্তের স্বপ্ন ! নবাবিস্কৃত তাত্রশাসন : রাধাগোবিন্দ বসাক ॥ 
ভারতবর্ষীয় চিত্রকলা পদ্ধতি : সুরেন্্রনাথ মজুমদার | (একটি ছবি): গ্যালিলী ॥ 
অরবিন্দ প্রসঙ্গ : দীনেত্দ্রকুমার রায় ॥ বর্ষামঙ্গল (কবিতা ): দেবেন্দ্রনাথ সেন ॥ 
শিক্ষয়িত্ৰী (বিদেশী গল্প : অনুবাদ ) : সরোজনাথ ঘোষ | বিদেশী গল্প : স্মৃতি 
(অনুবাদ ): বগলারঞ্ন চট্টোপাধ্যায় ॥ মতি আবিষ্কার. : বৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য ॥ 
(একটি ছবি ): নুতন আবিষ্কার ! ঘুমরাণী (কবিতা): মুনীন্দ্রনাথ ঘোষ ॥ 
সভ্যতা : শশধর রায় ॥ সহযোগী সাহিত্য : পীচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ চিত্র 
পরিচয় : (প্রকাশিত ছবিগুলোর বিবরণ )] মাসিক সাহিত্য সমালোচনা : 
[প্রবাসী : কাতিক, ১৩১৮; সুপ্রভাত : আশ্বিন, ১৩১৮ ভারত-মহিলা ; 
কাতিক, ১৩১৮) ভারতী : কাতিক, ১৩১৮]॥ 


পৌষ : ১৩১৮ 
(একটি ছবি) : দার এচ ভারতীয় জিপির প্রা্ীনতা : অযুলযচরণ ঘোষ ॥ 
মোগল ইতিহাসের এক পৃষ্ঠা : নিখিলনাথ রায় £ সাক্ষীর জপ : হেমেন্দ্রকুমার 
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রায়! বাঙ্গালা ভাষার মামলা : বিজয়চন্ত্র মজুমদার ॥ (একটি ছবি ) : মুকুল 
ও পুষ্প ! হুগোর কবিতা : (অনুবাদ কবিতা ) : প্রিয়নাথ সেন উত্তরবঙ্গের 
প্রাচীন কবি ও গ্রন্থকার : হরগোপাল দীসকু্ ॥ ব্যাকরণ বিভীষিকা সম্বন্ধে 
আলোচনা : যাদবেশ্বর তর্করত্ব £ (একটি ছবি): ঠাকুরদাঁস মুখোপাধ্যায়ের 
প্রতিকৃতি ॥ কর্ণাট (ভ্রমণ/ইতিহাস ) : দুর্গাচরণ ভূতি বঙ্কিমচন্দ্র : শচীশচন্দ্র 
চট্টোপাধ্যায় ॥ সহযোগী সাহিত্য : পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ প্রাচীন ভারতে 
মনৃষ্থ-গণনা৷ : বৃন্দাবনচল্্র ভট্টাচার্য ॥ বাঙ্গালী জীবন : পীচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় £ 
বাতাসী (গল্প) : জলধর সেন ॥ চিত্র পরিচয় (প্রকাশিত চিত্রগুলোৌর বিবরণ)! 


মাঘ 2১৩১৮ 

(একটি ছবি): রুষ কৃষাণের গৃহাশ্রম ॥ অরবিন্দ প্রসঙ্গ : দীনেত্রকৃমার 
রায় ॥ “নি না'য়ের শতেক নাও” (প্রবন্ধ ) : চন্দ্রশেখর কর ॥ মহারাষ্ট্রে শক 
শোণিত : সখারাম গণেশ দেউস্কর (একটি ছবি ) : সমালোচক £ (একটি 
ছবি): কনফিউসিয়স-মন্দিরেরসিংহদ্বার ॥ চীন-প্রবাঁস-চিত্র (ভ্রমণ) : আশুতোষ 
রায় ॥ কালিদাস ও ভবভূতি (সমালোচনা) : দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ॥ (একটি 
ছবি) : আন্টিং মন্‌-_-পিকিং £ বিজয়ী (বিদেশী গল্পের অনুবাদ) : সরোঁজনাথ 
ঘোষ ॥ বিদেশী গল্প : পুরোহিত ( অনুবাদ ) : বগলাচরণ চট্টোপাধ্যায় ॥ জৈন 
কথা-সাহিত্য : উপেন্দ্রনাথ দত্ত ॥ কিসের অভাব ( কবিতা): অক্ষয়কুমার 
বড়াল ॥ পৌণু বর্ধন (ইতিহাস) : কৈলাসচন্দ্র সিংহ ॥ দুঃখীরাম (প্লীচিত্র) : 
দীনেন্দ্রকুমার রায় ॥ সহযোগী সাহিত্য : পীচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ চিত্র পরিচয় 
(প্রকাশিত ছবিগুলোর বিবরণ )॥ মাসিক সাহিত্য সমালোচনা : [প্রবাসী : 
পৌষ, ১৩১৮ ; বঙ্গ-দর্শন : অগ্রহায়ণ, ১৩১৮ ] ॥ 
ফাপম্তন : ১৩১৮ 

(একটি ছবি): সন্দিগ্ধা £ পরলোকবাদ কি বিজ্ঞান-সম্মত ? : নিবারণচন্তর 
দাসগুপ্ত 1 (একটি ছবি): খেলার সাথী ! দক্ষিণ ভারত : রামপ্রাণ গুপ্ত ॥ 
কেরল (ভ্রমণ ) : দুর্গাচরণ ভূতি ॥ কী (প্রবন্ধ): উপেন্দ্রনাথ দত্ত ॥ বরষায় 
(কবিতা) : খতেন্দ্রনাথ ঠাকুর ॥ উত্তরবঙ্গের প্রাচীন কবি ও গ্রন্থকার : হর- 
গোপাল দাসকুণ্ডু ॥ চীন-প্রবাস-চিত্র (ভ্রমণ ): আশুতোষ রায় 1 (একটি 
ছবি ): মুগ্ধী ॥ সাঞ্চী স্তুপ : হেমেজ্পকুমার রায় ॥ অরবিন্দ প্রসঙ্গ : দীনেক্্- 
কুমার রায় ৷ টেঞ্ডি (বিদেশী গল্প : অনুবাদ ) : ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ 
সহযোগী সাহিত্য 1! চরিত্র ( মনস্তত্ব): শশধর রায় ॥ দিল্লী : বিজয়চত্ঞ 


৪৬ সাহিত্য’ পত্রিকার রচনাপল্ভী .. 


"মজুমদার ॥ (একটি ছবি ) : ধরা-বর্গ | অনুভূতি (কবিতা ) : রা 
ভি দাদি ভিন রা রি 


চৈ: ১৩১৮ 


(একটি ছবি) : জাগো ॥ ভারতীয় শিল্পাদর্শ : তিন নাও 
ছবি): জাপ ছাত্রী/জাপ রমণী ॥ জাপানে স্ত্রী চরিত্র : মন্মঘনাথ ঘোষ ॥ 
দক্ষিপভারত : রামপ্রাণ গুপ্ত ॥ (ছুটি ছবি): সামিসেন ও কোতো, জাপ 
রমণী ॥ আরপগারী বিভাগের সংস্কার : সুরেক্রনাথ মজুমদার ॥ উত্তরবঙ্গের 
প্রাচীন কবি ও গ্রন্থকার : হরগোপাল দাসকৃু ॥ জৈন কথা-সাহিত্য : 
উপেন্দ্রনাথ. দত্ত? কেরল (ভ্রমণ ): ছুর্গাচরণ ভূতি ৷, চীন-প্রবাস-চিত্র 
ভ্রমণ ): আশুতোষ রায় ॥. কি বনাম কী (প্রবন্ধ): বিজয়চল্দ্র মজুমদার ॥ 
(একটি ছবি ) : শশধর রায়ের প্রতিকৃতি ॥ দুখীরাম ( পল্লীচিত্র ): দীনেন্দ্র- 
কুমার রায় ॥ বিদেশী গল্প : বুদ্ধিহীনা (অনুবাদ ) : সরোজনাথ ঘোষ ॥ 
মানব-বন্দনা (কবিতা): - অক্ষয়কুমার . বড়াল | কালিদাস ও ভবভূতি 
(সমালোচনা): ঘিজে্লাল রায় ॥ বাঙ্গালী জীবন : পাচকডি বন্দ্যোপার্যায় ॥ 


টি 


#১৩১৯ ॥ 


ইশা: ১৩১৯ 

ভারত শিল্পের ইতিহাস: অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ॥ আজ .( কবিভা1) : 
অক্ষয়কুমার বড়াল ॥ বংশানুক্রম (বিজ্ঞান): শশধর রায় | ডাক্তারের 
নিরব দ্ধিতা (গল্প): দীনেন্দ্ৰকুমার রায় 8 জীবনচরিতের-মৃলসূত্র : পীচকড়ি 
বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ আনন্দ লাড়ু (গল্প): সুরেন্দরনাথ মজুমদার ॥ প্রাচীন শিল্প 
পরিচয় : ভুত! : গিরিশচন্দ্র বেদাস্ততীর্থ ॥ বিদেশী গল্প: ত্যাগের জয় 
(অনুবাদ): সরোজনাথ ঘোষ ॥ কর্ণসুবর্ণ (ইতিহাস): কৈলাসচন্তর 
সিংহ ৷ গিরিশচন্দ্র (স্মৃতিলেখা ): সুরেশচজ্র সমাপতি ॥. মহামতি স্টেড 
{ ছবিসহ সংবাদ.) ॥ সহযোগী সাহিত্য : পীচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ মাসিক 
সাহিত্য সমালোচনা : [ প্রতিভা : ফাস্তুন, ১৩১৮ ; সুপ্রভাত : চৈত্র, ১৩১৮ ; 
অর্চনা £ .ফান্তুন, ১৩১৮; উদ্বোধন : চৈত্র, ১৩১৮.; ভারত-য়হিলা : ফাস্ভন, 
১৩১৮; ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলনী : চৈত্র, ১৩১৮; ভারতী : চৈত্র, ১৩১৮১ 
প্রবাসী ও চৈত্র, ১৩১৮] ! [2 SEE de BE 


“সাহিত্য-পত্রিকার রচনা পঞ্ভী ৭৭" 

জ্যৈষ্ঠ : ১৩১১. - - - 
সাগরিকা (ইতিহাস): অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ॥ উপেক্ষিতা (পল্লী 
কাহিনী ): দীনেন্্কুমার রায় ॥ বেদমার্গ : হীরেন্দ্রনাথ-দত্ত ॥ “সহজিয়া” 
(ধৰ্ম ও সাহিত্য): দীনেশচন্দ্র সেন ॥ অমা-নিশিথিনী (কবিতা): অক্ষয় 
কুমার বড়াল & যাদবচন্দ্রের আত্মকাহিনী (ছবিসহ ) : শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ॥ 
কাচ (প্রবন্ধ): গিরিশচন্দ্র বেদাস্ততীর্থ ॥ বংশানুক্রম (বিজ্ঞান): শশধর 
রায় ॥ ভারতের অর্ণবযান (পুস্তক পরিচয়): পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ 
বঙ্কিম প্রসঙ্গ (ছবিসহ) : শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ! চির পুরাতন (বিদেশী 
গল্প : অনুবাদ ): সরোজনাথ ঘোষ ॥ ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথ : শশিভৃষণ 
মুখোপাধ্যায় ॥ মাসিক সাহিত্য সমালোচনা : [ প্রতিভা : চৈত্র, :১৩১৮ ;, 
ভারত-মহিলা : বৈশাখ, ১৩১৯7 সৃপ্রভাত : বৈশাখ, ১৩১১; তোষিণী : 

বৈশাখ, ১৩১৯ ; অর্চনা : বৈশাখ, ১৩১৯ ; দেবালয় : চৈত্র, ১৩১৮] 1 


আষাড় : ১৩১৯ 


গোঁড়রাজমাল। (ইতিহাস): অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় 1 বর্ষায় ( কবিতা ): 
অক্ষয়কুমার বড়াল ॥ কীটতত্ব (বিজ্ঞান): শিশিরকুমার সেন ॥ নহ্যপট্কা 
(গল্প): সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার ॥ আধুনিক বৌদ্ধধর্ম (পুস্তক পরিচয়) : 
পাচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ বিদেশে প্রাচ্যবিদ্যা : “শ্রী পুরাপ্রিয়” ৷ প্রাচী 
ভ্রমণ (ভ্রমণ ) : সত্যচরণ শাস্ত্রী ॥ জয়-পরাজয় (গল্প); সরোজনাথ ঘোষ 1 
সহযোগী সাহিত্য ॥ নিবেদিতা : সারদানন্দ £ ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথ : শশি- 
ভূষণ মুখোপাধ্যায় ॥ জুতা [দ্রঃ বৈশাখ, ১৩১৯]: শশিতৃষণ বিশ্বাস £. 
মাসিক সাহিত্য সমালোচনা : [অর্ধ্য : বৈশাখ, ১৩১৯; অর্চনা: জ্যেষ্ঠ, 
১৩১৯ 3-দেবালয় : জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৯) উদ্বোধন : জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৯ ; ঢাকা রিভিউ : 
বৈশাখ, ১৩১৯) বঙ্গ-দর্শন : চৈত্র, ১৩১৮ ; সুপ্রভাত : জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৯ ] ॥: 
শ্রাবণ : ১৩১৯ 

আধ (প্রবন্ধ): ব্রমাপ্রসাদ চন্দ | বর্ষাপ্রাতে (কবিতা): অক্ষয়কুমার 
বড়ীল ॥ বংশানুক্ৰমিক (বিজ্ঞান): শশধর রায় ৷ সাগরিকা (ইতিহাস ) : 
অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় 1 পারিবারিক চিত্র (বিদেশী গল্প : অনুবাদ) : সরোজনাথ 
ঘোষ ॥ প্রেমার্থিনী (কবিতা): মৃনীন্দ্রনাথ ঘোষ ॥ সাহিত্যের উন্নতির ধার] :. 
বিজয্নচন্জ্র মজুমদার ॥ নবাবিষ্কৃত তাঅশাসন : রাধাগোবিন্দ বসাক ॥ ধর্মকর্মে, 


ও সাহিত্য’ পত্রিকার রচনাপঞ্জী 


অনুপ্রাস : ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় | প্রাচীনশিল্প পরিচয় : গ্রিরিশচন্ত্র 
বেদাস্ততীর্ঘ ॥ গৌঁড়রাজমালা (পুস্তক পরিচয় ): পীঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ 
সহযোগী সাহিত্য : পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় 1 বিদেশে প্রাচ্য বিদ্যা : “শ্রী 
পুরাপ্রিয়” ॥ পল্লী-পলিটিকৃস্‌ (নকৃশা): দীনেন্দ্রকুমীর রায় | মাসিক সাহিত্য 
সমালোচনা : | জগজ্জ্যোতি : জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৯; অর্চনা : আষাঢ়, ১৩১৯ ; ঢাকা 
রিভিউ ও সম্মিলনী : আষাঢ়, ১৩১৯] 8 


ভাদ্র : ১৩১৯ 

পল্লী-পলিটিকৃস্‌ (নকৃশা ) : দীনেল্পকুমার রায় ॥ বংশানুক্ৰমিক (প্রবন্ধ) : 
শশধর রায় ॥ নবাবিষ্কৃত তাঅশাসন : রাধাগোবিন্দ বসাক ॥ শিখধমের 
উন্মেষ : পীচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ চীন-কাহিনী (কথা ): আশুতোষ রায় ৷ 
‘আকবর শাহের হিন্দু সেনাপতি : রামপ্রাপ গুপ্ত ॥ তার কথা (কবিতা): 
অক্ষয়কুমার বড়াল ॥ উপেক্ষিতা (বিদেশী গল্প : অনুবাদ ): সরোজনাথ 
ঘোষ ॥ গৌঁড়লেখমালা : অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ॥ প্রাচীন কবিওয়ালা : 
অনাথনাথ দেব ॥ ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথ: শশিভুষণ মুখোপাধ্যায় ॥ মাসিক 
সাহিত্য সমালোচনা : [শিল্প ও সাহিত্য : জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৯; স্বাস্থ্য-সমাচার : 
‘আষাঢ়, ১৩১৯) অর্ধ্য : জ্যেষ্ঠ, ১৩১৯) সুপ্রভাত : আষাঢ়, ১৩১৯ ] ॥ 


‘আশ্বিন : ১৩১৯ 

প্রবাসে (কবিতা) : দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ॥ মক্জ্রার'দ্বযন্বর (গল্প) : সরেজ্্রনাথ 
. মজুমদার ॥ প্রাচীন ব্রাহ্মণ সাহিত্য : বিজয়চক্্র মজুমদার ॥ প্রাচী ভ্রমণ £ 
সত্যচরণ শান্ত্রী॥ প্রাচ্য বিদ্যা: “আবী পুরাপ্রিয়* ৷ রেবা (কবিতা): 
-করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ সহযোগী সাহিত্য : পীচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ 
“ইতিহাসে রবীজ্রনাথ (শেষ হল): শশিভৃষণ মুখোপাধ্যায় ॥ সহযোগী 
সাহিত্য : পাচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ নিবেদিতা -( পুস্তক পরিচয় ): “জী 
হিন্দু” £ চিত্র পরিচয় : “শিকার” ॥ 
কাতিক : ১৩১৯ 

হিন্দুর পুজোতসবের উৎপত্তি কথা : বঙ্ধিমচন্তর ইনার রেলপথে 
(গল্প) : সুরেজ্রনাথ মজুমদার ॥ঃ কবিতা বিদায় (কবিতা) : অস্দয়কুমার বড়াল ॥ 
রঙ্গের ভান্র্য : পীচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ এষা (পুস্তক পরিচয় ) :- পাঁচকড়ি 
বন্দ্যোপাধ্যায় £ আগমনী (গল্প): দীনেত্রকুমার রায় ॥ বিদেশী গল্প: 


তি 
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বাজে খরচ (অনুবাদ): সরোজনাথ ঘোষ ! কালিকা (পুস্তক পরিচয় ): 
শশিভূষণ মুখোপাধ্যায় ॥ মাসিক সাহিত্য সমালোচনা : [ঢাকা রিভিউ 
ও সম্মিলন : ভাদ্র, ১৩১৯; অর্চনা : ভাদ্র, ১৩১৯; প্রবাসী : ভাদ্র, ১৩১৯; 
ভারতী : ভাদ্র, ১৩১৯] ॥ 


অগ্রহায়ণ : ১৩১৯ 

মুক্ত (কবিতা): অক্ষয়কুমার বড়াল ॥ বংশানুক্রম : শশধর রায় ॥ 
লুক্ক ( কবিতা) : মুনীন্দ্রনাথ ঘোষ ৷ মুক্তির সোজা পথ (নকৃশা) : সুরেল্ত্র- 
নাথ মজুমদার ॥ প্রাচ্যবিদ্য! : “শ্রী পুরাপ্রিয়” ॥ প্রাচী ভ্রমণ : শ্রীসত্যচরণ 
শাস্ত্রী ! মন্ত্রশক্তি (কথা! ): গোবিন্দবন্ধু মজুমদার £ দেবৃষ্টি (বিদেশী গল্প : 
অনুবাদ ) : সরোজনাথ ঘোষ ॥ গঙ্গা (গান ) : দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ॥ সহযোগী 
সাহিত্য : পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ৪ অপর্ণা (গল্প) : মন্মথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ 
মলাট সমালোচনা (প্রবন্ধ ) : “বীরবল” ॥ 
পৌষ : ১৩১৯ 

প্রভবিদ্যা : অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ॥ বঙ্কিমবাবুর সম্বন্ধীয় স্মৃতি: ঠাকুর- 
দাস মুখোপাধ্যায় 1 প্রাচীন শিল্প পরিচয় : গিরিশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ ॥ দুইটি গান 
(বঙ্কিম সার্হিত্যালোচনা ): পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ মুগ্ধ (কবিতা) : 
মুনীন্দ্রনাথ ঘোষ ॥ ভারতের নারী (পুস্তক পরিচয় ) : পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ 
বিদেশী গল্প : জল্লাদ (অনুবাদ ): সরোজনাথ ঘোষ ॥ সহযোগী সাহিত্য £ 
পীচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ অপরাহ্ণ, অন্নেষণ ( দুটি সনেট ) : প্রমথ চৌধুরী ॥ 
বঙ্গরাজ শ্বশুর জগদ্বিজয় : নগেক্্রনাথ বসু ॥ আর্য (দ্বিতীয় প্রস্তাব ): রমা- 
প্রসাদ চন্দ ॥ হরিহর ছত্রের মেল! ( নকৃশা ) : “নিধিরামশ ॥ 


মাঘ : ১৩১৯ 

রাজশেখর (কবি পরিচয় ): শরচ্চন্দ্র ঘোষাল ॥ প্রাচী ভ্রমণ : সত্যচরণ 
শাস্ত্রী ৷ নীহারিকা (বিজ্ঞান): যতীন্দ্রনাথ মজুমদার ॥ কানকাটী ও 
জুজু : খতেন্দ্রনাথ ঠাকুর ! ধুমধার! (কবিতা ): সরোজকুমারী দেবী ॥ 
পর-পারে (পুস্তক পরিচয়) : বিজয়চল্দ্র মজুমদার ॥ সাহিত্যে চাবুক (প্রবন্ধ): 
“বীরবল” ! রমেশচন্দ্র দত্ত (পুস্তক পরিচয় ): পীচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ 
মাসিক সাহিত্য সমালোচনা : [ভারতী : অগ্রহায়ণ, ১৩১৯; স্বাস্থ্য সমাচার : 
অগ্রহায়ণ, ১৩১৯ ; সাহিত্য সংহিতা : পৌষ, ১৩১৯] [ 


bo “সাহিত্য পত্রিকার রচনাপঞ্জী 
ফাস্তন :*১৩১৯ ২.৩ A. 

উপেক্ষিতা (কবিতা): “আলো ও ছায়া” রচয়িত্রী ॥ . প্রাচী ভ্রমণ £ = 
সত্যরচণ শাস্ত্রী ৪ চীন কাহিনী: আশুতোষ রায়! উত্ভিষ্তা ও তাহার: 
ধ্বংসাবশেষ : অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ॥ ইন্তরিয়ের অপূর্ণতা : শিশিরকুমার' 
সেন ॥ মাধববর্মার নবাবিষ্কৃত তাঅশাসন : রাধাগোবিন্দ বসাক ॥ সাহিত্যে 
নৈতিক চাবুক (প্রতিবাদ ): “মেঘনাদ” ॥ কাশীনাথ (গল্প): শরচ্চল্র" 
চট্টোপাধ্যায় ॥ শ্রীরামানুজচরিত (পুস্তক পরিচয় ) : পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ॥. 
ইতিহাসে কানকাটা : খতেন্দ্রনাথ ঠাকুর । শিখা ও কুশ (সনেট): প্রমথ 
[চৌধুরী ৪. া 
চৈত্র : ১৩১৯ ড় এ 

গৌঁড়কবি সন্ধ্যাকর নন্দী: অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ॥ বংশানুক্রম : শশধর, 
রায় £ আজমীর পুস্কর (ভ্রমণ) : কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ প্রাচী ভ্রমণ £ 
সত্যচরণ শাস্ত্রী ॥ কাশীনাথ (গল্প): শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়? কষ্টিপাথর : 
দীনেশচন্দ্র সেন॥ সহযোগী সাহিত্য : পাচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ প্রতিদান 
(বিদেশী গল্প : অনুবাদ): সরোজনাথ ঘোষ ৷ কবি হেমচন্দ্র (পুস্তক 7. 
পরিচয় ): পীঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ! হৃদয় ( করিত! ) : অক্ষপ্নকুমার বড়াল ॥. 
ছাইত্ব (ব্যঙ্গ রচনা): অক্ষয়চন্্র সরকার ৷ ছুখানি চিঠি (ব্লক করা) ॥. 
মাসিক সাহিত্য সমালোচনা : [ প্রবাসী : ফান্তুন, ১৩১৯; ভারতী : ফাল্তুন,- 
১৩১৯ ; খুব : অগ্রহায়ণ ও পৌষ, ১৩১৯ ; স্বাস্থ্য-সমাচাঁর : ফান্তুন, ১৩১৯১] ॥ 


১৩২০ ॥ 


বৈশাখ : ১৩২০ 

নববর্ষ : পীচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ প্রাচীন শিল্প-পরিচয় : গিরিশচন্দ্র 
বেদাস্ততীর্থ ॥ এপ্রেল ফুল ( গল্প ) : সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার ॥ জাপানের শিক্ষা-- 
প্রণালী : মন্মধনাথ ঘোষ ॥ মহামাগুলিক ঈশ্বর ঘোষের তাত্রশাসন : অক্ষয়- 
কুমার মৈত্রেয় ॥ পুনমিলন ( গার্হস্থ্য চিত্র ): দীনেন্দ্রকুমার রায় | বংশানুক্রম : 
শশধর রায় ॥ যাত্রা (কবিতা ) : “আলো! ও ছায়া! রচ়িত্রী” ॥ বিদেশী গল্প :" 
প্রতিদবন্্ী (অনুবাদ ): সরোজনাথ ঘোষ ॥ দাশরথী রায় (আলোচনা ) : 
চন্দ্রশেখর কর ॥ বিবেকানন্দ (পুস্তক পরিচয় ) : [ নাম প্রকাশিত হয়নি ] ॥ 
সাহিত্য-সম্মিলন : পীচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ মাসিক সাহিত্য সমালোচনা : 
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[ প্রবাসী : চৈত্র, ১৩১৯; ভারতী : চৈত্র, ১৩৯৯: সুপ্রভাত : চৈত্র, ১৩১৯; 
বঙ্গদর্শন : ফাল্ভন, ১৩১৯ 3 উদ্বোধন : চৈত্র, ১৩১৯ ] ॥ 


জ্যৈষ্ঠ : ১৩২০ 

বাঙ্জালার জনসাধারণের সাহিত্য (বঙ্কিমচন্দ্রের ইংরেজী প্রবন্ধের বঙ্গানুবাদ) : 
পাচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় & গৌঁড়কবি মনোরথ : অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ॥ বিদেশী 
গল্প : সমাপ্তি (অনুবাদ): সরোজনাথ ঘোষ ॥ দাস্তে : পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ 
প্রাচীন শিল্প-পরিচয় : গিরিশচন্দ্র বেদাস্ততীর্থ ॥ নিষাদ: রমাপ্রসাদ চন্দ্র ॥ 
সিন্ধু সঙ্গীত (কবিতা ): চিত্তরঞ্জন দাস ॥ সহযোগী সাহিত্য : পাঁচকড়ি 
বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ আমাদের জ্যোতিষ : বিজয়চন্দ্র মন্ত্বমদার ॥ মায়ার খেল! 
(গল্প): সরোজনাথ ঘোষ ॥ উদ্যানের রঙ্গ (বিজ্ঞান): প্রবোধচন্দ্র দে ॥ 
ঈশ্বর ঘোষের তাত্রশাসন : অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ॥ মাসিক সাহিত্য সমালোচনা : 
[ ভারতী : বৈশাখ, ১৩২০ ) প্রবাসী : বৈশাখ, ১৩২০; অর্চনা : বৈশাখ, ১৩২০? 
বিজয়] : বৈশাখ, ১৩২০ ] ॥ 


আষাঢ় : ১৩২০ 

সাগরিকা (প্রত্বতত্ব) : অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ॥ কাঙ্গালের স্মৃতিচর্চা (হরিনাথ 
কাঙ্গালের স্থৃতিতর্পণ) : দীনে্্রকূমার রায় £ বংশানুক্রম (বিজ্ঞান) : শশধর 
রায় ৮দ্বিজেন্্রলাল রায়': পাচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় £ গৌড়কবি চতুর্ভুজ : 
অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ॥ ছিব (দ্বিজেন্দ্রলালের উদ্দেশে কবিতা): প্রসন্নময়ী 
দেব ॥ সভাপতির অভিভাষণ : আশুতোষ চৌধুরী ॥ দ্বিজেন্্র বিয়োগে 
( কবিতা ): প্রমথনাঁথ রায়চৌধুরী ॥ অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতির নিবেদন : 
গিরিজানাথ রায় ॥ দাদা (গল্প): দীনেল্রকুমার রায়! সহযোগী সাহিত্য : 
পাচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ মহামাগুলিক ঈশ্বর ঘোষ (আলোচনা ): অক্ষয়- 
কুমার মৈত্রেয় ॥ গ্রন্থ পরিচয় (“চাকার ইতিহাস” ): দীনেশচল্প সেন £ 
মাসিক সাহিত্য সমালোচন! : [ স্বাস্থ্য-সমাচার : জ্যৈষ্ঠ ১৩২০; দেবালয় : 
জ্যৈষ্ঠ, ১৩২০ ; সুপ্রভাত : জ্যৈষ্ঠ, ১৩২০) বিজ্ঞান : ফেব্রুয়ারী, ১৯১৪ ; অর্খ্য : 
জ্যৈষ্ঠ, ১৩২০ ] ॥ 
শ্রাবণ : ১৩২০ i 

সাগরিকা (প্রত্ততত্ব ): অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ॥ শ্রীচন্দদেবের নবাবিষ্কৃজ 
তাম্রশাসন : রাধাগোবিন্দ বসাক & উদ্ভিদের রহস্য (বিজ্ঞান ) £ প্রবোধচজ্র দে ৪ 

Le 
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উলা ও বীরনগর (স্মৃতিচারণ ) :অক্ষয়চজ্জর সরকার ॥ ত্রয়োদশ শতাব্দে পশ্চিম 
কামরূপ : রমাপ্রসাদ চন্দ ] আচার্য শঙ্কর ও রামানুজ (পুস্তক পরিচয় ) : 
পীচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ পত্র (কবিতা ): প্রমথ চৌধুরী ॥ বঙ্কিমপ্রসঙ্গ : 
শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ॥ আনন্দ মিলন (চিত্র, ভ্রমণ ): দীনেল্রকুমার রায় ॥ 
সনেট পঞ্চাশ (পুস্তক পরিচয়) : প্রিয়নাথ সেন সহযোগী সাহিত্য : পাঁচকড়ি 
বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ পরাজয় (গল্প) : ব্রজেজ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় £ (ভ্রমসংশোধন) : 
সম্পাদক ॥ 
ভাদ্র : ১৩২০. 

দ্বিজেন্দ্রলাল ( ভাষণ ) :.রাসবিহারী ঘোষ ॥ আদরিণী ( গল্প) : প্রভাত- 
কুমার মুখোপাধ্যায় 1 শ্রীচল্্রদেবের তাঅশাসন (ছবিসহ ):" রাধাগোবিন্দ 
বসাক ॥ বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রকৃতি ও গতি : জ্ঞানেন্দ্রলাল রায় ॥ বংশানুক্রম 
(বিজ্ঞান/শেষ হল ) : শশধর রায় | উলা বা বীরনগর ( স্মৃতিচারণ ) : অক্ষয়- 
চন্দ্র সরকার ॥ স্বর্গীয় কিশোরীটাদ মিত্রের রোজনামচার এক পৃষ্ঠা : মন্মথনাথ 
ঘোষ ॥ শতাধিক বর্ষ পূর্বে বঙ্গের সামাজিক ইতিহাসের এক পৃষ্ঠা :. সত্যেন্্র- 
নাথ ঠাকুর ! দ্বিজেন্দ্রলাল (সনেট) : প্রমথ চৌধুরী ॥ ৬নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় : 
. পাচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ সহযোগী সাহিত্য ॥ (ভ্রমসংশোধন )॥ মাসিক 
সাহিত্য সমালোচনা : [উদ্বোধন : শ্রাবণ, ১৩২০) অর্চনা! : আবণ, ১৩২০; 
গৃহস্থ : শ্রাবণ, ১৩২০) ভারতী : শ্রাবণ, ১৩২০] ॥ 


আশ্বিন : ১৩২০ 

ডি রবীন্তর- 
নারায়ণ ঘোষ ॥ বৈদিক যুগের বেশভূষ] : বিজয়চন্দ্র মজুমদার ॥' দ্বিজেন্দপ্রসঙ্গ : 
দেবকুমার রায়চৌধুরী ॥ পূর্বতন কায়স্থ সমাজ : নগেন্দ্রনাথ বসু 1 অমরতা 
(ফরাসী থেকে অনুদিত )'£ জ্যোতিরিক্দ্রনাথ ঠাকুর 1 আলোচনা : রাখালদাস 
বন্দ্যোপাধ্যায়/অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ! মৃত্যু তোরে মাগে ( কবিতা )': জ্ঞানেন্দ্র- 
নাথ রায় ॥ উলা বা বীরনগর (স্মৃতিচারণ ) : অক্ষয়চন্দ্র সরকার ॥ বঙ্কিম 
প্রসঙ্গ : শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ॥ সহযোগী সাহিত্য ॥ নষ্টরত্ু (গল্প ) : 
অমলা দেবী ॥ 


কাতিক : ১৩২০ 
, *-( একটি ছবি): কুবেরের * লক্ষ্মীপূজা ॥ সাগরিকা (প্রক্ততত্ব/ছবিসহ-) : 


lS 
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ব্অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ॥ উপাসনাতত্ব :পাচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ॥-( একটি ছবি.) : 
- “অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়র প্রতিকৃতি 1 শারদীয়া পূজা : পাঁচকডি বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ 
(একটি ছবি ): যশোদা ও গোপাল ॥ সেকালের কথা : যাদবেশ্বর তর্করত্ত ॥ 
'পতত্যক্তা ( গল্প) : দীনেন্্রকুমার রায় ॥ ইংরাজী চিত্র-কলায় প্রাণ : অস্থিনী- 
কুমার বর্মণ ॥ (একটি ছবি ): কারাকক্ষের বাতায়নে ! সম্পাদকের" আত্ম- 
কাহিনী (গল্প ) : প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ॥ ( একটি,ছবি ) : বন্দীর মুক্তি £ 
“ একটি ছবি ) : জীবনের প্রথম দুষ্কৃতি ॥ ( একটি ছবি ) : যোগী জন্‌ ব্যাপ্টিষ্ট ॥ 
নবসাহিত্যিক (নাটিকা, ফরাসী থেকে ): প্রমথ চৌধুরী ॥ (একটি ছবি.) 
মণিকর্পিকা ৷ বর্তমান জগতের শ্রেষ্ঠ ভাস্কর : অশ্বিনীকুমার বর্মণ ॥ গ্রস্থ- 
পরিচয় : সুরেশচল্দ্র সমাজপতি ॥ 
অগ্রহায়ণ : ১৩২০ 
' (একটি ছবি) : করুণ! ॥ ভারত স্থাপত্য : te ( একটি 
ছবি ) : ভাঁজমহল ॥ ( একটি ছবি ): হুমায়্‌” বাদশাহের সমাধিমন্দির'॥ প্রকৃতি 
ও পাশ্চাত্য চিত্রকলা রীতি :* রমাপ্রসাদ চন্দ ॥' বঙ্কিম প্রসঙ্গ : পৃপচন্্র 
চট্টোপাধ্যায় ! প্রাচীন শিল্প-পরিচয় : গিরিশচন্দ্র বেদাস্ততীর্থ | -অমরতা 
€ অনুবাদ): জ্যোতিরিজ্্রনাথ ঠাকুর ॥ (একটি হবি): পিতৃমাতৃহীন ॥ 
বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রকৃতি ও গতি : জ্ঞানেন্্রনাথ রায় ॥ অবশেষে (গল্প ) :, 
সুরেজ্নাথ মজুমদার ॥ নোবেল . পুরস্কার : রাধাগোবিন্দ বসাক ॥ হৃদি 
'আঁকাশে, SCNT ত জের বত! | | 
“পৌষ : ১৩২০ সি? 8 ৰ 
(একটি ছবি) : পুষ্পাঞ্জলি ॥ প্রতিজ্ঞা-যৌগন্ধরায়ণম্‌ (প্রবন্ধ) : রাধাঙ্গোবিন্দ' 
বসাক & যামগীর বরযাত্রী ( নকৃশা ) : সুরেক্রীনাথ মজুমদার ॥ (একটি ছবি') £ 
মহামহোপাধ্যায় রাখালদাস স্যায়রত্বের প্রতিকৃতি ॥ রবীন্ত্রকাব্য রহস্ত : রমা- . 
প্রসাদ চন্দ ॥ (একটি ছবি): জননী ডিক্রীজারি ( গল্প) : সরোজনাথ, 
ঘোষ ॥ আলোচনা : পদ্মনাথ দেবশমা ] সহযোগী সাহিত্য ॥ দ্বিজেল্র প্রসঙ্গ : 
দেবকুমার রায়চৌধুরী ॥ গান (কবিতা ): অক্ষয়কুমার বড়াল ॥-.. 
মাঘ : ১৩২০ £ ~ 
(একটি হবি): ফ্লোরা £ পরেশের পিসী (গল্প) : চন্দ্রশেখর কর. 
অহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত রাখালদাস স্যায়রত্ন'; হরিহর ভট্টাচার্য ॥ সেকালের- 
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কথা (স্থতিচারণ ) : ষাদবেশ্বর তর্করত্ব ॥ বাল্মীকির আশ্রম : হেমন্তকুমার, 
মুখোপাধ্যায় 1 সেকালের সপ্তগ্রাম (ইতিহাস ) : হরিসাধন মুখোপাধ্যায় | . 
(একটি ছবি): বিধাতার হাত ॥ স্বপ্ন বাসবদত্তম্‌ : রাধাগোবিন্দ বসাক ॥ 
উদ্ভিদে আলোকের প্রভাব : প্রবোধচন্দ্র দে] আদম সুমারীতে বাঙ্গালার 
অবস্থা : প্রফুল্লকুমার সরকার ॥ দেশ ও কাল : জানকীনাথ গুপ্ত ॥ (একটি 
ছবি ): যোগী জন্‌ ব্যাস্টিষ্টী ॥ চীনভাষা, সাহিতা ও পুষ্তক: আশুতোষ রায় ! 
স্বপ্ন পথে (চিত্র ) : নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ॥ 

ফাল্তুন : ১৩২০ 4 
- (একটি ছবি ): লেডী ম্যাকবেখের ভূমিকায় আযালেন টেরী ॥ আমাদের, 
সরলতা ও শিষ্টাচার : চন্দ্রশেখর কর ৷ গ্রাম্য দলাদলি ( নকৃশ1) : দীনেন্দ্র- 
কুমার রায় ॥ (একটি ছবি ) : কৃষক বালিকা ॥ দেশত্রত হৰিশ্্দ্র : মন্মথনাথ, 
ঘোষ ॥ এক চক্ষু (গল্প): সত্যরঞ্জন রায় £ সামাজিক সমস্যা : শশিভূষণ 
মুখোপাধ্যায় ॥ ফেরেস্তা বণিত হিন্দুজাতির ইতিহাস : রজনীকান্ত চক্রবর্তী ॥ 
(একটি ছবি ) : দুষ্টু মেয়ে ॥ জৈনশাস্ত্র : উপেন্দ্রনাথ দত্ত ! স্লেহলতা ( সনেট ) : 
প্রমথ চৌধুরী ॥ জনপ্রিয় শরংকুমার : সংবাদ ॥ (একটি ছবি): স্বর্গীয়: 
শরতকুমার লাহিভী ॥ 

চৈত্র : ১৩২০ 

( একটি ছবি ): চিত্রাঙ্কনে ৷ চিত্রশিল্পে বিজ্ঞান ( ভাষণ ): মন্মথনাথ, 

চক্রবর্তী £ উত্তিদ-শিশুর পরিপুষ্টি : প্রবোধচন্দ্র দে] (একটি ছবি ): লক্ষ্মী 
মেয়ে £ মৈথিল কবি বিদ্যাপতি : প্রমথনাথ মিত্র !' শঙ্ঘ (পুস্তক পরিচয় ) : 
পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ আলোচনা (রামপালের মৃত্যুকাল/ইতিহাঁস ) £ 
.শিবচন্দ্র শীল ॥ ( একটি ছবি ): কে কোথায় ধরা পড়ে কে জানে! এই বেলা 
(কবিভা) : মুনীজ্রনাথ ঘোষ ৷ অনুপমার প্রেম (গল্প ) : শরচচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ॥ 


॥ ১৩২১ ॥ 
বৈশাখ : ১৩২১ 

সাহিত্য সম্মিলনের সভাপতির অভিভাষণ : দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ॥ সাহিত্য- 
শাখার সভাপতির অভিভাষণ : যাদবেশ্বর তর্করড় ॥ ইতিহাস শাখার সভাপতির 
অভিভাষণ : অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ॥ দার্শনিক শাখার সভাপতির অভিভাঁষণ : 
প্রসন্নকুমার রায় ! বিজ্ঞান-শাখার সভাপতির অভিভাষণ : রামেন্তসুন্দর 
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“ত্রিবেদী ॥ নববর্ষ : পীঁচকভি বন্দ্যোপাধ্যায় ₹ আমাদিগের সাহিত্যসেবা : 
শশধর রায় ॥ বামু পরিবর্তন (গল্প ) : প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ॥ সহযোগী 
সাহিত্য ॥ মাঁসিক' সাহিত্য সমালোচনা : [ উদ্বোধন : চৈত্র, ১৩২০; নব্য- 
ভারত : চৈত্র, ১৩২০ ; বিজয়া : চৈত্র, ১৩২০ ; ভারতী : চৈত্র, ১৩২০ ; প্রবাসী : 
চৈত্র, ১৩২০ ] [ চির করিত চিহবিরি নিব 
জ্যৈষ্ঠ : ১৩২১ 

অভিভাষণ : অক্ষয়চন্দ্র সরকার ॥ সামস্তরাজ লোকনাথ : রাধাগোবিন্দ 
বসাক ৷ পান্থ ( কবিতা/ওমারের অনুবাদ ও অনুসরণ ) : অক্ষয়কুমার বড়াল ॥ 
সাহিত্যের আভিজাত্য : রাধাকমল মুখোপাধ্যায় ॥ উত্তরবজ্রের প্রত্নসম্পৎ : 
শরংকুমার রায় ॥ চন্দ্র কি পৃথিবীর উপগ্রহ £ (বিজ্ঞান ): ভৃপেন্দ্রনাথ দাস [ 
তানা-নানা (গল্প): সুরেল্দ্রনাথ মজুমদার ॥ সবুজ-সাহিত্য ( “সনুজ-পত্র” 
প্রসঙ্গ ): রমাপ্রসাদ চন্দ ॥ শৈলেশচন্্র [মন্ত্রমদার ] (ছবি, সংবাদ )॥ 
মাসিক সাহিত্য সমালোচনা : [উদ্ধোধন : বৈশাখ, ১৩২১; তত্ববোধিনী 
পত্রিকা : বৈশাখ, ১৩২১ গস্ভীরা : ছ্ৈমাসিক পত্র/প্রথম খণ্ড, প্রথম সংখ্যা, 
বৈশাখ, ১৩২১) জগজ্জ্যোতিঃ : বৈশাখ, ১৩২১) নব্য-ভাঁরত : বৈশাখ, ১৩২১; 
অর্চনা : বৈশাখ, ১৩২১; স্বাস্থ্য-সমাচার : বৈশাখ, ১৩২১; রে : প্রথম বর্ষ, 
প্রথম সংখ্যা, বৈশাখ, ১৩২১; ব্রাহ্গপ-সমাজ : বৈশাখ, . ; ভারতী £ 
বৈশাখ, ১৩২১] ॥ 
আষাঢ় : ১৩২১ 

বোদ্ধযুগে জ্ঞানচর্চা : গুণালঙ্কার মহাস্থবির ॥ প্রাচীন শিল্প-পরিচয় : গিরিশ 
চন্দ্র বেদাস্ততীর্ঘ ॥ সাহিত্যের আভিজাত্য : রাধাকমল মুখোপাধ্যায় ॥ রচনা- 
‘রীতি (ব্যঙ্গরচন1 ) : ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় ॥ উদ্ভিদের সুখ-দুঃখ ( বিজ্ঞান ) : 
" প্রবোধচন্দ্ৰ দে ৫ নরবলি (প্রবন্ধ ) : অনাথকৃষ্ণ দেব ॥ 'খাস মুন্সীর নক্সা 
{ স্বতিচারণ ) : “শ্রীচটোপাধ্যায়” 1 হরিচরণ ( গল্প ) :শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ॥ 
বিদেশী গল্প (অনুবাদ গল্প): যামিনীকান্ত' সোম ৷ ভূতের দেশত্যাগ 
{ নকৃশা ): দীনেন্দ্রকুমার রায় ॥ সহযোগী সাহিত্য ॥ মাসিক সাহিত্য 
সমালোচনা £ [গৃহস্থ : জ্যেষ্ঠ, ১৩২১) মালঞ্চ £ প্রথম বর্ষ... প্রথম সংখ্যা, 
বৈশ্বাখ, ১৩২১ ; অর্ঠন। : জ্যেষ্ঠ, ১৩২১7 'তত্বুবোধিনী : জ্যেষ্ঠ, ১৩২১] ॥ 
ল্রাবণ : ১৩২১ J 

১ বোঁদ্ধবৰ্ম ও মৌর্যশিজ : রমাপ্রসাদ চন্দ এ EE EET ঠাক্রদাম 


ক ‘সাহিত্য’ পত্রিকার রচনাপঙ্ধী 


মুখোপাধ্যায় ॥ বাঙ্গালার মুসলমানগণের মাতৃভাষা : আবদুল করিম ॥ খাস, 
মুন্সীর নক্সা (স্মৃতিচারণ ) : “শ্রীচট্রোপাধ্যায়” ॥ ভূতের দেশত্যাগ ( নক্শা ) £. 
দীনেজ্রকুমার রায় ॥ পীপল্‌্কা পেড় (গল্প): সুরেশচন্দ্র সমাজপতি ॥ 
বক্ষিমচল্রের বাল্যকথা (জীবনী ): পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ॥ বিদেশী গল্প 
(অনুবাদ গল্প): সরোজনাথ ঘোষ ! সহযোগী সাহিত্য : পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় £ 
মাসিক সাহিত্য সমালোচনা : [সন্দেশ : আষাঢ়, ১৩২১ [দ্বিতীয় বর্ষ]; 
গম্ভীরা : আযাঢ়, ১৩২১; প্রবাসী : আষাঢ়, ১৩২১; ভারতী : আষাঢ়, ১৩২১] ॥ 


ভাদ্র : ১৩২১ 

_ জাতক (বৌদ্ধ গল্প): ঈশানচন্দ্র ঘোষ ॥ নরবলি (প্রবন্ধ ): অনাথকৃষ্ণ, 
দেব £ সহযোগী সাহিত্য : পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ আমাদিগের সাহিত্য- 
সেবা : শশধর রায় ॥ প্রাচীন শিল্প-পরিচয় : গিরিশচন্দ্র বেদাস্ততীর্থ ॥ বিদেশী 
গল্প (অনুবাদ ) : সরোজনাথ ঘোষ ৷ উদ্ভিদের ওদাসীহ্য (বিজ্ঞান ) : প্রবোধ- 
চজ্জদে ॥ সংসার (কবিতা ): প্রমথনাথ চৌধুরী ॥ খাস মুন্দীর নক্সা ( স্থৃতি- 
চারণ ): “শ্রীচট্টোপাধ্যায়” ॥ মানব-সমাঁজ (পুস্তক পরিচয় ): সরসীলাল 
সরকার ॥ ব্রতভঙ্গ ( গল্প ) : নিরুপমা দেবী ॥ আমি সে ও প্রণয়ী ? (কবিতা): 
অক্ষয়কুমার বড়াল ॥ মাসিক সাহিত্য সমালোচনা : [ প্রতিভা : শ্রাবণ», 
১৩২১7 উদ্বোধন : শ্রাবণ, ১৩২১; প্রকৃতি : শ্রাবণ, ১৩২১ বিক্রমপুর : দ্বিতীয় 
বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, আষাঢ়, ১৩২১; বিজয়া : আষাঢ়, ১৩২১] ॥ 


- আশ্বিন : ১৩২১ . 

মহিষমর্দিনী (প্রবন্ধ ) : অক্ষয়কুমার সৈত্রেয় ॥ রমণী ও জননী : পীচকড়ি. 
বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ সমতটের রাজধানী : রাধাগোবিন্দ বসাক ॥ বিদেশী গল্প. 
( অনুবাদ ) : সরোজনাথ ঘোষ ॥ সামান্য কথা ( গল্প ) : সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার ॥ 
সহযোগী সাহিত্য : পীচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ থাস মুন্সীর নক্সা (স্মৃতিচারণ )॥. 
“স্্ীচট্রোপাধ্যায়” ॥ শুন্য-পুরাণ : সতীশচন্দ্র বিদ্যাতৃষণ ॥ ভারতীয় প্রজা ও. 
নৃপতিবর্গের প্রতি শ্রী শ্রীমান ভারত সম্রাটের সম্ভাষণ ॥ 


কানিক : ১৩২১ : 
ওঁতিহাসিক রচনাকৌতুক : অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় £ লোক-লক্ষ্মী (কবিতা) 2 
মুনীন্দ্নাথ ঘোষ ॥ লোকনাথের ত্রিপুরা-তাঅশাসন : রাধাগোবিন্দ বসাক ।' 


সুস্থ [ পুরাণ ]: সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ ॥ বিদেশী গল্প :'তৃষ্ণ! (অনুবাদ ) £:' 


ছু 


সি 


সরোজ্জনাথ ঘোষ 1 ওকঙ্কার মান্ধাতা (ভ্রমণ ) : নগেক্নাথ সোম £ ত্রন্মভারায়' 
সংস্কৃত শব্দের কৌতুকাবহ রূপান্তর : ভুপেজ্ঞনাথ দাস ॥ দিল্লীর কথা 
(সমালোচনা ): রামপ্রাণ গুপ্ত ॥ 
অগ্রহায়ণ : ১৩২১ 
এঁতিহাসিক রচনা-গরজ : অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় | বাঙ্গালার সভ্যতার, 
প্রাচীনতা এবং বাঙ্গালীর উৎপত্তি : রমাপ্রসাদ চন্দ ॥ বিধাতার বিডম্বন (গল্প) : 
পূৰ্ণচন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায় ॥ প্রসন্নকুমার ঠাকুরের স্মতিসভায় কিশোরীটাদ মিত্র : 
মন্মথনাথ ঘোষ ॥ কুসুম ও কবিতা (প্রবন্ধ) : ঠাঁকুরদাঁস মুখোপাধ্যায় ॥. 
প্রাচীন শিল্প-পরিচয় : গিরিশচন্দ্র বেদাস্ততীর্থ ঘ 
পৌষ £ ১৩২১ | 
ক্ষত্রপ কর্ণসেন : রমাপ্রসাদ চন্দ ॥ আমাদিগের সাহিত্যসেবা : শশধর রায় ॥ 
সাক্ষী ( কবিতা ): বিজয়চন্দ্র মজুমদার ! ভূপাল (ইতিহাস, ভ্রমণ ) : নগেক্্র 
নাথ সোম ॥ বঙ্গীয় মুসলমান ও বঙ্গসাহিত্য : অনাথকৃষ্ণ দেব | হিন্দু- 
সমাজতন্ব : সভীশচন্ত্র মুখোপাধ্যায় ॥ | 


মাঘ, ফাস্ভন : ১৩২১ 

আদিশুর (ইতিহাস ): রমীপ্রসাদ চন্দ. জর (গল্প): পুর্ণচ্র 
চট্টোপাধ্যায় ॥ পতিতের উদ্ধার : শশধর রায় ॥ পালিসাহিত্যের শ্রেণীবিভাগ : 
পূৰ্ণানন্দ ভ্রমণ ॥ সাক্ষী (ইতিহাস) : নগেক্্নাথ সোম পর্যায় রতুমালা 
( অভিভাষণ ) : জ্যোতিষচন্ত্র সরস্বতী ॥ দামুর অরপ্যবাস (গল্প) : সুবেন্দ্রনাথ 
মজুমদার ॥ নাটক (প্রবন্ধ ) : ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় ॥ রামগোপাল ঘোষের 
স্মৃতি-সভায় কিশোরীটাদ : মন্মথনাথ ঘোষ ॥ বিয়ের ফর্দ (গল্প): সরোজনাথ 
ঘোষ ॥ আকবর শাহের হিন্দু সেনাপতি : রামপ্রাপ গুপ্ত ॥ চিত্রশালা 
(প্রকাশিত চিত্রগুলোর বিবরণ ) : মম্মধনাথ চক্রবর্তী ॥ ওয়ারেন হোর্টিংসের 
মীর মুন্সী : আবদুল করিম ॥ 


চৈত্র : ১৩২১ 

- প্রজাপতির নির্বন্ধ (নকৃশা ) : রানার ল্য 

প্রফুল্পকুমার সরকার ! লতি গেক্স/“গল্পের স্কেচ মাত্র”) : সুরেজ্নাথ মজুমদার, ৪ 
খাস মুন্সীর নক্সা স্মৃতিচারণ) : শশ্রীচ্টোপাধ্যায়”.॥ সাহিত্যের অগ্নি পরীক্ষা £ 
পীচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ | 


৮৮ সাহিত্য’ পত্রিকার রচনাপঞ্জী 


8 ১৩২৩ ॥ 


বৈশাখ : ১৩২৩’ 

বাঙ্গালীর আদর্শ (ভাষণ ): অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ॥ প্রাচীন শিল্প-পরিচয় : 
গিরিশচন্দ্র বেদাস্ততীর্থ ॥ বিদেশী গল্প : প্রতারণা (অনুবাদ): সরোজনাথ 
ঘোষ ৷! উজ্জয়িনী ( পুরাতত্ব) : নগেন্দ্রনাথ সোম ॥ কথার দুই দিক (ব্যঙ্গ 
রচনা ): “নিধিরাম” ॥ তাগা (গল্প): স্বরেশচন্দ্র সমাজপতি | সাহিত্য 
ও স্বদেশ (প্রতিবাদ-পত্র ): ব্রাধাকমল মুখোপাধ্যায় ॥ সহযোগী সাহিত্য : 
পাচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ (কৈফিয়ং)॥ মাসিক সাহিত্য সমালোচনা : 
[ভারতী : চৈত্র, ১৩২২ ; উদ্বোধন : চৈত্র, ১৩২২] ॥ 


জ্যৈষ্ঠ : ১৩২৩ 

সভাপতির অভিভাষণ : মণীন্দ্রত্দ্র নন্দী ॥ গঙ্গাবংশানুচরিতম্‌ : অক্ষয়- 
কুমার মৈত্রেয় ॥ সীতারামপ্রসঙ্গ (ইতিহাস): রামপ্রসাদ চন্দ ॥ নথির 
সামিল (গল্প): স্বরেন্দ্রনাথ মজুমদার ॥ হরিশচন্দ্র (ভাষণ ): সুরেশচন্দ্র 
সমাজপতি ॥ “ধাধি” রবীন্দ্রনাথ : ষতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ॥ অমরনাথ 
(ভ্রমণ ) : নগেন্দ্রনাথ সোম ॥ সহযোগী সাহিত্য : পাঁচকডি বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ 
মাসিক সাহিত্য সমালোচনা ॥ [ সর্জপত্র : বৈশাখ, ১৩২৩; উদ্বোধন : বৈশাখ, 
১৩২৩ ; অর্চনা : বৈশাখ, ১৩২৩ ] ॥ 


আষাচ : ১৩২৩ | 
পল্লীসমাজ (গল্প): দীনেন্দরকুমার রায় ॥ ছন্দের জঞ্জাল (প্রবন্ধ) : 
স্বরেন্দ্রনার্থ মজুমদার ॥ বেসিন (ভ্রমণ ) : নগেন্দ্রনাথ সোম ! টবী (কবিতা): 
গিরীজ্দ্রমোহিনী দাসী ॥ প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারীর বাল্যরচনা : মন্মথনাথ ঘোষ ॥ 
খাস মুন্সীর নক্সা (স্মৃতিচারণ ): “শ্রীথাসমুন্সী” 1 নীরবে: বলেন্দ্রনাথ 
ঠাকুর ॥ প্রাচীন ভারতের রপপ্রসঙ্গ : পূর্ণচন্দ্র রায় ॥ কঠোর কাব্য (প্রবন্ধ ) : 
ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় ॥ মহাকবি মধুসূদন (প্রবন্ধ ) : সৃরেশচন্দ্র সমাজপতি ॥ 
কবিতা-অনুমেয়, দীর্ঘায়ু (অনুবাদ): রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ সহযোগী 
সাহিত্য : পাচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ '-মাসিক সাহিত্য সমালোচনা : [ সবুজ- 
পত্র : জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৩; উদ্বোধন : জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৩ ; স্বাস্থ্য-সমাচার : জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৩ ; 
প্রতিভা : জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৩ ; গম্ভীর : জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৩; জগজ্জ্যোতিঃ: জ্যৈষ্ঠ; 
১৩২৩] ॥ রী ১০ কিস 


সাহিত্য’ পত্রিকার রচনাপঞ্জী ৮৯ 


শ্রাবণ : ১৩২৩ 

বৃন্দ ও মাধব ( ভাষণ ) : জ্যোভিষচন্দ্র সরস্বতী ॥ “পাক্ষিক সমালোচক” 
'(পত্রিকা-পরিচয় ): ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় ॥ অপরাধে (কবিতা ) : 
শিরিজ্রমোহিনী দাসী ॥ .গোটেয়িক সেতু (ভ্রমণ): শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ॥ 
মুন্টিযোগ (গল্প ): পূর্ণচ্্ ভট্টাচার্য ॥ খাস মুন্সীর নক্সা ( স্মৃতিচারণ ) : 
“শ্রীখাস মুন্সী” ॥ “ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ” : স্বরেশচন্দ্র সমাজপতি ॥ ওঁ 
স্বস্তি : সুরেশচন্দ্র সমাজপতি ॥ মাসিক সাহিত্য সমালোচন! : [ নব্য-ভারত 
জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়, ১৩২৩ ; সবুজ-পত্র : আষাঢ়, ১৩২৩; সৌরভ : আষাঢ়, ১৩২৩ ; 
স্বাস্থ্য-সমাচার : আষাঢ়, ১৩২৩ ; প্রতিভা : আষাঢ়, ১৩২৩ ] ॥ (জেরের জের) | 


ভাদ্র : ১৩২৩ | 

খষি ও কবি (প্রবন্ধ ): রমাপ্রসাদ চন্দ ॥ সাহিত্যে রুচি ও নীতি : 
অমরেন্দ্রনাথ রায় ॥ কোপারেশন (গল্প) : “নিধিরাম” ॥ প্রবাল (বিজ্ঞান ) 
কেশবচন্দ্র গুপ্ত 1 প্রাচীন শিল্প-পরিচয় : গিরিশচন্দ্র বেদাস্ততীর্থ £ ইন্দোর 
(ভ্রমণ ): নগেন্দত্রনাথ সোম ॥ নিমন্ত্রণ (কবিতা): মুনীজ্রনাথ ঘোষ ॥ 
“ভারতী”র ওকালতি : ষতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ॥ মাসিক সাহিত্য সমালোচনা : 
[ প্রতিভা : শ্রাবণ, ১৩২৩ ; নারায়ণ : শ্রাবণ, ১৩২৩] ॥ 


আশ্বিন : ১৩২৩- র্‌ 

বেদাম্তবক্তা (প্রবন্ধ ):: ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ পঞ্চ (প্রবন্ধ ) : 
ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় ॥ খাস মুন্সীর নক্সা ( স্থৃতিচারণ-.) : “শ্রীখাস মুন্সী” ॥ 
বিবাহে চ ব্যতিক্রমঃ (গল্প): দীনেজ্জকুমার রায় ] খাশ্ডোয়া (ভ্রমণ ) : 
নগেল্পনাথ সোম ! পৃজার খরচ (গল্প): সরোজরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ 
“প্রতিমা” নাটক (প্রবন্ধ): রাধাগোবিন্দ বসাক? মাসিক সাহিত্য 
"সমালোচনা : [ গৃহস্থ : ভাদ্র, ১৩২৩; সরুজ-পত্র : ভাদ, ১৩২৩; জগজ্দ্যোতিঃ : 
ভাদ্র, ১৩২৩ ; সৌরভ : ভাদ্র, ১৩২৩ ; গস্ভীরা : আষাঢ়, ১৩২৩ ] ॥,, 
কাতিক : ১৩২৩ র 
, বাউল রবীন্দ্রনাথ”: ( প্রবন্ধ ) : রা 
(বিজ্ঞান): কেশবচন্দ্র গুপ্ত ॥ কেলেঙ্কারি (গল্প) : সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার ॥ 
"সমালোচনা না" উচ্চভাষ ? : -সরোঁজরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ প্রাচীন শিল্প- 
-পরিচয় : গিরিশচন্দ্র বেদীন্ততীর্থ ॥ অপয়া মেয়ে (গল্প): সরলাবাল। 


৭০. "সাহিত্য: পত্রিকার রচনাপত্রী 


দাসী ॥ মাসিক সাহিত্য সমালোচনা : [নারায়ণ : আশ্বিন, ১৩২৩, 
বিক্রমপুর : আশ্বিন, ১৩২৩; স্বাস্থ্য-সমাচার : (মাসের নাম অনুষ্পিখিত ), 
১৩২৩ 11 y 
অগ্রহায়ণ : ১৩২৩ 3 

বঙ্কিমবারুর প্রবন্ধ : মন্মথনাথ ঘোষ | হিন্দু দর্শনের আলোচনা : বঙ্কিমচন্দ্র 
চট্টোপাধ্যায় ॥ উপবাসতত্ব (বিজ্ঞান): চুনীলাল বসু ॥ প্রত্যাগমন (গল্প) : 
সরোজরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ বুরহানপুর (ভ্রমণ ): নগেন্দ্রনাথ সোম? 
ভারতে বাণিজ্য-সংঘর্ষ :. রামপ্রাণ গুপ্ত ॥ সমালোচনা সোপান : ঠীকুরদাস 


মুখোপাধ্যায় ॥ যাই (কবিতা); অক্ষয়কুমার বড়াল £ মাসিক সাহিত্য. 


সমালোচনা : [ সবুজ-পত্র : আশ্বিন ও কার্তিক, ১৩২৩; অর্থ্য : কার্তিক, ১৩২৩7. 
সন্দেশ : কাতিক, ১৩২৩; উদ্বোধন : কাতিক, ১৩২৩; নারায়ণ : কাতিক, 
১৩২৩; অর্চনা : কাতিক, ১৩২৩ ; উদ্বোধন : আশ্বিন, ১৩২৩] ॥ 
পোঁষ : ১৩২৩ | 

কবিতা (কবিতা): অক্ষয়কুমার বড়াল ॥ বঙ্কিমবারুর আর একটি 
প্রবন্ধ: মন্ঘনাথ ঘোষ £ প্রথম কুমার গুপ্তের রাজ্য-সময়ের একখানি তাত্র- 
শাসন : রাধাগোবিন্দ বসাক ! স্ত্রীহট (ব্যঙ্গ রচনা) : “নিধিরামপ ॥ বিদ্রোহ 
(গল্প): সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার 1 সকারের সাফল্য (ব্যঙ্গ রচনা) : 
মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় ॥ প্রাচীন শিল্প-পরিচয় : গিরিশচন্দ্র বেদাস্ততীর্থ ॥, 
মাসিক সাহিত্য সমালোচনা : [ তত্ববোধিনী পত্রিকা : কাতিক, ১৩২৩7. 
জ্রীভূমি : অগ্রহায়ণ, ১৩২৩; শাশ্বতী : কাতিক, ১৩২৩ ; প্রতিভা : কাতিক, 
অগ্রহায়ণ, ১৩২৩ গৃহস্থ : অগ্রহায়ণ, ১৩২৩ ] 1 - 
মাধ : ১৩২৩ ৃ 

বরেন্দ্র খনন বিবরণ (ছবিসহ): অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ॥ ভেকধারিণী 
(গল্প): দীনেত্্রকুমার, রায় ৷ ব্যপ্তি পঞ্চক (পুস্তক পরিচয় ): হরিহর; 
শাস্ত্রী ॥ নবাবী আমলে বাঙ্গলার জমীদার : রমাপ্রসাদ চন্দ ॥ ' বাঙ্গলা- 
সাহিত্য (বঙ্চিম-প্রবন্ধের অনুবাদ): মন্মথনাথ ঘোষ | মহীশুর, ভ্রমণ : 
প্রবৌধচন্দ্র দে ॥ মাসিক সাহিত্য সমালোচনা : [ অর্থ্য : পৌষ, ১৩২৩ ; 
যোগবল : অগ্রহায়ণ, পৌষ, ১৩২৩ ; সুবর্ণবপিক-সমাচার : পৌষ, ১৩২৩7 
উপাসনা : পৌষ, ১৩২৩ গান্তীরা : পৌষ, ১৩২৩; স্বাস্থ্য-সমাচার : পৌষ, 
১৩২৩ ] ক 3 


তি 


"পসাহিত্য’ পত্রিকার রচনাপঞ্ধী ৯১০ 


ফাস্তুন : ১৩২৩ ডি 

বরেজ্্র খনন বিবরণ : অক্ষয়কুমার মৈত্রয় ॥ AE: 
প্রবন্ধের অনুবাদ ): মন্মথনাথ ঘোষ ॥ নিষ্করুপ বাঙ্গালী (চিত্র): সরোজ- 
রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় 1 প্রাচীন শিল্প-পরিচয় : গিরিশচন্দ্র বেদাস্ততীর্থ ॥ 
বাঙ্গালার প্রাচীন ইতিহাস ( ভাষণ/অনুবাদ ): বিমলাচরণ নৈত্রেয়! 
হুগলী বা দক্ষিণ রাঢ় (পুস্তক পরিচয় ): ষতীজ্রমোহন রায় ॥ সমুদ্র মন্থন" 
(কবিতা) : গিরিজানাথ মুখোপাধ্যায় ॥ সংগ্রহ (“নারায়ণ”* পত্রিকা থেকে) : 
সুরেশচন্দ্র সমাজপতি ॥ মাসিক সাহিত্য সমালোচন। : [সৌরভ : মাঘ, 
১৩২৩ ; জগজ্জ্যোতিঃ : মাঘ, ১৩২৩; উদ্বোধন : মাঘ, ১৩২৩) উপাসনা : মাঘ, 
১৩২৩ ; স্বাস্থ্য-সমাচীর : মাঘ, ১৩২৩; সবুজ-পত্র : মাঘ, ১৩২৩; বিক্রমপুর : 
মাঘ, ১৩২৩ ; সুবর্ণবপিক সমাচার : মাঘ, ১৩২৩ ৷ 


চৈত্র : ১৩২৩ 

বরেন্দ্র খনন বিবরণ : অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় | হনোন্ত দিল্লী দুরন্ত 
(এঁতিহাসিক কাহিনী ): হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ৷ বাঙ্গালার প্রাচীন ইতিহাস 
(ভাষণ/অনুবাদ ) : বিমলাচরণ মৈত্রেয় ৷ বঙ্গসাহিত্য ও মুসলমান (ভাষণ ) : 
মোহাম্মদ কে. চাদ ॥ সমালোচনা-বিজ্ঞান, প্রথম ভাপ (ব্যঙ্গ বচন! ) : সুহাস- 
চন্দ্র রায় ॥ কুমার গুপ্তের রাজ্য-সময়ের তাত্রশাসন : রাঁধাগোবিদ্দ বসাক ॥' 
মাসিক সাহিত্য সমালোচনা : [ অর্চনা : ফান্তুন, ১৩২৩; 38 ফাস্তন, 
১৩২৩ ; সৌরভ : ফাস্তন, ১৩২৩] ॥ 


॥ ১৩২৪ ॥ 


বৈশাখ : ১৩২৪ 

স্থাপত্য শিল্প : মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় ॥ ভাঙ্গন (গল্প): সুরেন্দ্রনাথ 
মজুমদার ॥ প্রাচীন শিল্প-পরিচয় : গিরিশচন্দ্র বেদাস্ততীর্থ ॥ দাসের গান 
{ কবিত! ) : উপেজ্ঞনাথ মুখোপাধ্যায় ! উত্তিদ্ জীবনের অবস্থাত্রয় ( বিজ্ঞান ) : 
প্রবোধচন্দ্র দে ॥ ভাস-বিরচিত “কর্ণভারম্গ : রাধাগোবিন্দ বসাক ॥ বাঙ্গীলার 


প্রাচীন ইতিহাস (ভাষণ ): বিমলাচরণ মৈত্রেয় ॥ পুরাতন ও নৃতন (দুটি 


১ সুরেশচন্দ্র সসাজপতি “নাষকণ (৩০ মাখ, সোমবার, ১৩২৩) পত্রিকায় "নারায়ণ !: 
-_ নাবাধণ 11” নামে “নারাবণ*” পত্রিকা প্রসঙ্গে যে প্রবন্ধ লেখেন, "সাহিত্যে" (ক্ষন, 
১০২৩) তা "সংগ্রহ" নামে মুদ্রিত হষ। 
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কবিতা): শিরীজমোহিনী দাসী ] সংগ্রহ (ভাষণ) : মণীল্ত্রচজ্্র নন্দী ৷ 
বাঙ্গালা-সাহিত্য ( বঙ্কিমচন্দ্রের ইংরেজীতে লিখিত প্রবন্ধের অনুবাদ ) : মন্মথ- 
নাথ ঘোষ ॥ মাসিক সাহিত্য সমালোচনা : [ ভারতী : চৈত্র, ১৩২৩; প্রবাসী : 
চৈত্র, ১৩২৩ ; উপাসনা : চৈত্র, ১৩২৩; প্রতিভা : চৈত্র, ১৩২৩] £ 
জ্যেষ্ঠ : ১৩২৪ ' 

বেড়াল ছানা ( গল্প): সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার ! বাঙ্গালার প্রাচীন ইতিহাস 
(ভাষণ ): অনুবাদ : বিষলাচরণ মৈত্রেয় ॥ বঙ্গ-সাহিত্যের গতি ও প্রকৃতি 
(ভাষণ): দেবকুমার রায়চৌধুরী ॥ বাঙ্গালা সাহিত্য ( বঞ্চিমচল্রের 
ইংরেজীতে লিখিত প্রবন্ধের অনুবাদ ) : মম্মথনাথ ঘোষ ॥ প্রেম ? (এতিহাসিক 
গল্প): হেমেজ্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ॥ নদীয়ার পুরাকাহিনী-_বেংনা (ভাষণ ): 
মোজাম্মেল হক্ক ॥ মৌর্য চন্দগুপ্ত (ইতিহাস ): রামপ্রাপ গুপ্ত ॥ মাসিক 
সাহিত্য সমালোচনা : [বিক্রমপুর : (মাসের নাম অনুল্লিখিত ), উদ্বোধন : 
* বৈশাখ, ১৩২৪ ; সন্দেশ : বৈশাখ, ১৩২৪ ; উপাসনা : বৈশাখ, ১৩২৪ অর্ধ্য : 
বৈশাখ, ১৩২৪] ॥ 
আষাঁড় : ১৩২৪ 

আয়ুঃ( বিজ্ঞান ): শশধর রায় ॥ পদ্মাবতীর পুণ্যপুরী (চিত্র ) : শ্রীমতী_-॥ 
বাঙ্গালী মুসলমানের মাতৃভাষা (ভাষণ ) : আবদুল গফুর সিদ্দিকী ॥ স্থাপত্য 
শিল্প মন্দির : মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় ॥ আলোচনা : মৌর্য চন্দ্রগুপ্ত : 
অসীমকৃষ্ণ দেব ৷ মধুগয়া (“ভ্রমণ বৃত্তান্তের নক্সা”) : “নিধিরাম” ॥ হেড্মাফীর 
(গল্প): দীনেন্দরকুমার রায় ॥ মাসিক সাহিত্য সমালোচনা : [ তত্ববোধিনী 
পত্রিকা : জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৪ ; উদ্বোধন : জ্যেষ্ঠ, ১৩২৪; নারায়ণ : জ্যেষ্ঠ” ১৩২৪ ; 
বিক্রমপুর : জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৪ ; সুবর্ণবণিক সমাচার : জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৪] 0 : 
শ্রাবণ : ১৩২৪. - - - 

আপন ও পর (গল): হেমেন্দপ্রসাদ ঘোষ ॥ প্রাচীন শিল্প-পরিচয় : 
শ্িরীশচন্দ্র ' বেদাস্ততীর্থ ॥ -বঙ্গ-সাহিত্যের গতি ও: প্রকৃতি (ভাষণ ): 
'দেবকুমার রায়চৌধুরী ৷ বাঙ্গালার প্রাচীন ইতিহাস (ভাষণ ) : বিমলাচরণ 
মৈত্ৰেয় 1 আলোচনা : রবীন্দ্র-সংবাদ : কালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ আয়ুঃ 
(বিজ্ঞান): শশধর রায় ! স্থাপত্য শিল্প: মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় ৪ 
মাসিক সাহিত্য সমালোচনা : [ প্রবাসী : আষাচ, ১৩২৪ ; নারায়ণ : আষাঢ়, 
১৩২৪ ] £ 2 - এ 
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ভাদ্র : ১৩২৪ 

পাঠানযূগের একখানি সংস্কৃত প্রশস্তি : রাধাগোবিন্দ বসাক ॥ বাঙ্গালা 
প্রাচীন মহাকাব্যের প্রকৃতি (ভাষণ): শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য ॥ বাগদাদ : 
হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ £ আলোচনা : রবীন্দ্রনাথের “ঘরে বাইরে”: কালীপদ 
বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ আয়ুঃ (বিজ্ঞান): শশধর রায় ॥ ভালোবেসে ( অনুবাদ 
কবিতা): ষতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ॥ বাঙ্গালার প্রাচীন ইতিহাস (ভাষণ ) : 
বিমলাঁচরণ মৈত্রেয় ॥ দাদার ভাই (গল্প): নারায়পচন্দ্র ভট্টাচার্য ॥ দধীচির 
দেহত্যাগ (কবিতা): গিরিজানাথ মুখোপাধ্যায় ॥ মাসিক সাহিত্য 
সমালোচনা : [প্রবাসী : শ্রাবণ, ১৩২৪; ভারতী : শ্রাবণ, ১৩২৪; গৃহস্থ : 
চৈত্র, ১৩২৩] ॥ 


আশ্বিন : ১৩২৪ | 

স্থাপত্য শিল্প: মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় £ যেজর হায়দার হার্সে 2 
দেবেজ্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ॥ ভালবাসার এক ধারা (অনুবাদ কবিতা): ষযতীশচন্দ্র 
মুখোপাধ্যায় ॥ আলোচনা : আর্ট ও আট-রসিক : কালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥. 
সিন্ধু (কবিতা): অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়্ ॥ নাসিক (ভ্রমণ): নগেন্দ্রনাথ. 
সোম ॥ বৈষ্ণব কবিতা (ভাষণ ): মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা ॥ পুজার কাপড় 
(গল্প): নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য ॥ বাঙ্গালী মুসলমানের মাতৃভাষা ( ভাষণ ) : 
আবদুল গফুর সিদ্দিকী ॥ মৃত্যুর আহ্বান (কবিতা ): জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় ॥ 
মাসিক সাহিত্য সমালোচনা : [প্রবাসী : ভাদ্র, ১৩২৪; নারায়ণ : ভাদ, 
১৩২৪ ; ভারতী : ভাত্র, ১৩২৪; স্বাস্থা-সমাচার : ভাদ্র, ১৩২৪ ; গৃহস্থ : শ্রাবণ, 
১৩২৪ ] ॥ ভ্রমসংশোধন ॥ 


কাতিক : ১৩২৪ 

মাঘের কাল-কতকাল ? : রাধাগোবিন্দ বসাক ॥ ত্র্যস্থকেশ্বর (ভ্রমণ ) : 
নগেজ্পনাথ সোম! আলোচনা: বাঙ্গালীর আত্মঘাত : কালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥- 
বাঙ্গালী মুসলমানের মাতৃভাষা (ভাষণ ): আবদুল গফুর সিদ্দিকী] রক্র-- 
প্রসঙ্গ (স্থৃতি-চারণ ) : হরিহর শাস্ত্রী ॥ নাস্তিকের বৃন্দাবন (গল্প ) : হেমেন্দ্র-- 
প্রসাদ ঘোষ ॥ আমার দুই দুগ্ধবতী গাভী (রচনা ) : ঠারুরদাস মুখোপাধ্যায় ৷ 
দাতারামের দুর্গোৎসব (গল্প): নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য ॥ মাসিক সাহিত্য 
সমালোচন! : [ প্রবাসী : আশ্বিন, ১৩২৪ 7 প্রতিভা : আশ্থিন, ১৩২৪] ॥ 
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অগ্রহায়ণ : ১৩২৪ 

বৈষ্ণব কবিতা (প্রবন্ধ): চুণীলাল সেন? নিধুবারু : ঠাকুরদাস 
মুখোপাধ্যায় ॥ আলোচনা : মিলনের অন্তরায়/তারকনাথ স্মৃতি : কালীপদ 
বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ ঘোড়ার চৌষট্টি ঘর ভ্রমণ (খেলাধুলা): সরসীলাল 
"সরকার ॥ দক্ষিপ-ভারত : বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ॥ স্মৃতিকথা : হেমেন্দ্র- 
প্রসাদ ঘোষ ॥ কাব্যময়ী গল্প) : সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার ॥ সংক্ষিপ্ত সমালোচনা : 
[সুবল] মিত্রের সরল বাঙ্গালা অভিধান ॥ মতা হা 
[ ভারতী : কাতিক, ১৩২৪] ॥ 


পোঁষ : ১৩২৪ 

লক্ষ্মীছাড়া (গল্প ) : নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য ॥ আলোচনা : নারীর ব্যক্তিত্ব- 
বিকাশে মতভেদ : কালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ শাহ্‌ এতিম (ভাষণ ) : 
আবদুল লতিফ ॥ শ্রীরজম (ভ্রমণ ): বসন্তকুমীর চট্টোপাধ্যায় ॥ বসু- 
বিজ্ঞান মন্দিরের প্রতিষ্ঠীউৎসব (সংবাদ) ॥ আচার্য জগদীশচন্দ্রের অভিভাঁষণ : 
নিবেদন ৷ বঙ্কিমচজ্র (অরবিন্দের রচনা থেকে অনুদিত কবিতা ) : অতুলচজ্্ 


-ঘোঁষ ॥ রাজলক্ষ্মী ( কবিতা ) : দেবেন্দ্রনাথ সেন ॥ স্থাপত্য শিল্প : মনোমোহন 


ঘোষ ॥ প্যারীটাঁদ মিত্র : হেমেন্্রপ্রসাদ ঘোষ £ মাসিক সাহিত্য সমালোচিনা : 
[ ভারতী : অগ্রহায়ণ, ১৩২৪] ॥ 
মাধ : ১৩২৪ 

৩২ম জাতীয় মহাঁসমিভিতে সভানেত্রী আযানী বেসান্টেব্র অভিভাষণ 
(অনুবাদ ) ॥ 
-ফাস্কন : ১৩২৪ 

শিবাজী বা মারাঠাশক্তির অভ্যুদয় (ভাষণ ) : যছুনাথ সরকার ॥ আশার 
আশা (গল্প )': হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ॥ যজ্ঞ অগ্র্যাধ্যান ও অগ্নিহোত্র : 
রামেক্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ॥ আলোচনা : সমাজ প্রসঙ্গ, বরপণ সমস্যা : কালীপদ 
বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ মাসিক সাহিত্য সমালোচনা! : [ প্রবাসী : মাঘ, ১৩২৪] ॥ 


*চৈত্র : ১৩২৪ 
ইন্টিযাগ ও পশুযাগ : রামেজ্দরসুন্দর ত্রিবেদী ॥ রামেন্বরম্‌ ও ধনুষ্োটা: 
বসস্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ॥ বাগদাদ : হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ॥ হনিমুন (“খানিকটা 


-সত্যগল্প” ) : সুরেজ্্রনাথ মজুমদার ? মাসিক সাহিত্য সমালোচনা : [ প্রবাসী £ 
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'ফান্ভন, ১৩২৪; উদ্বোধন : ফাল্গুন, ১৩২৪7 চাকা রিভিউ ও সম্মিলন : পৌষ, 
:১৩২৪; সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : চতুবিংশ ভাগ; তৃতীয় সংখ্যা ; সৌরভ : 
ফাস্ভন, ১৩২৪; মালঞ্চ : ফাস্ভুন, ১৩২৪] ॥ 
॥ ১৩২৫ এ 
'বৈশাখ : ১৩২৫ 

সোমযাগ : রামেশ্রসুন্দর ত্রিবেদী ॥ সন্ধ্যায় (কবিতা): গিরিজানাথ 
মুখোপাধ্যায় ॥ চিড়িয়াখানা ( গল্প ) : সুরেল্্রনাথ মজুমদার ॥ আয়ুঃ ও কোষ : 
শশধর রায় ॥ প্রাচীন শিল্প-পরিচয় : গিরিশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ ॥ সহযোগী 
সাহিত্য : অনভতপ্রসাদ শাস্ত্রী ॥ হৃদয় শ্মশান (গল্প): হেমেন্ত্প্রসাদ ঘোষ ৷ 
আর্ধ' ও ইত্রীয় জাতির বিবাহ : আজিমউদ্দীন আহম্মদ ] মাসিক সাহিত্য 
সমালোচনা : [প্রবাসী : চৈত্র, ১৩২৪; ভারতী : চৈত্র, ১৩২৪ ; সৃবর্ণবপিক 
সমাচার : চৈত্র, ১৩২৪; মালঞ্চ : চৈত্র, ১৩২৪ স্বাস্থ্য সমাচার : চৈত্র, ১৩২৪) 
সন্দেশ : চৈত্র, ১৩২৪ ; প্রতিভা : চৈত্র, ১৩২৪; উদ্বোধন : চৈত্র, ১৩২৪] ॥ 
জোর্ঠ: ১৩২৫ 

শ্রীষটযজ্ঞ : রামেজ্ঞসুন্দর ত্রিবেদী ॥ স্থাপত্যশিল্প: মনোমোহন গৃঙ্গোপাধ্যায় | 
পুরাতন বাটী (গল্প ) সুরেজনাথ মনতুমদার £ সহযোগী সাহিত্য : অনস্তপ্রসাদ 
শাস্ত্রী ॥ হৃদয় শান (গল্প) : হেমেল্্প্রসাদ ঘোষ ॥ আর্য ও ইত্রীয় জাতির 
বিবাহ : আজিমউদ্দীন আহম্মদ ! মাসিক সাহিত্য সমালোচনা :[ তত্ববোধিনী : 
বৈশাখ, ১৩২৫ ; সর্জ-পত্র : বৈশাখ, ১৩২৫ চাকা রিভিউ ও সম্মিলন : বৈশাখ, 
১৩২৫ ; সৌরভ : বৈশাখ, ১৩২৫ ; সন্দেশ : বৈশাখ, ১৩২৫; ভারতী : বৈশাখ, 
১৩২৫ ; প্রবাসী : 2, ১৩২৫ ; প্রতিভা : বৈশাখ, ১৩২৫ ] ॥ 
আষাঢ়? ১৩২৫ 

: চিররসুন্দরী (কবিতা) : গিরিজানাথ মুখোপাধ্যায় ॥ সঙ্গীত-ওঁষধ (রচনা) : 
্বরে্রনাথ মন্ুমদার ॥ আর্য ও ইন্রীয় জাতির বিবাহ : আজিমউদ্দীন আহম্মদ ॥ 
.হ্বদয় শ্মশান (গল্প): 5 সহযোগী সাহিত্য : অনজ্তপ্রসাদ 
শাস্ত্রী] মন্কা-ভ্রমণ (অনুবাদ): আবদুল গফুর সিদ্দিকী ॥ আলোচনা : 
বিলাসীর পরিচয় : কালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ শাস্তি (গল্প ) : ভৃপেন্দ্রনাথ 
রায়চৌধুরী ॥ গল্প সাহিত্যে তত্র খিচুড়ী: কালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়! শ্যাসপাতি 
& নবন্যাস ; ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় ॥ মাসিক সাহিত্য সমালোচনা: 


্ৈ 


৯৬ সাহিত্য’ পত্রিকার রচনাপঞ্জী 


[ প্রতিভা : জ্যৈষ্ঠ-আষাঁঢ়, ১৩২৫ ; উদ্বোধন : জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৫; ভারতী : জ্যৈষ্ঠ, 
১৩২৫ ; প্রবাসী : জ্যেষ্ঠ, ১৩২৫; স্বাস্থ্য-সমাচার : জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৫ ; সৌরভ £ 
জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৫ ] ॥ 
শ্রাবণ : ১৩২৫ 

ভারতীয় ইতিহাস সঙ্কলনে প্রাচীন লেখের মুল্য : রাধাগোবিন্দ বসাক ॥: 
বিশুমল্লিকের অধঃপতন (গল্প ) : সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার ৷ গোঁড় প্রসঙ্গ : হারাশ- 
চন্দ্র শাস্ত্রী ! হৃদয় শ্মশান ( গল্প ) : হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ £ সহযোগী সাহিত্য : 
অনস্তপ্রসাদ শাস্ত্রী ॥ পুরূরবা ও উর্বশী সংবাদ : তারাপদ মুখোপাধ্যায় ॥ 
মল্লারিসেবক (প্রবন্ধ ) : গিরিশচন্দ্র বেদাস্ততীর্থ ॥! ভালবাসার আর এক ধারা 
(অনুবাদ/কবিতা ) : যতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় £ মাসিক সাহিত্য সমালোচনা ₹ 
[ বঙ্গীয়-মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা : বৈশাখ, ১৩২৫, প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা ;. 
ভারতী : আষাঢ়, ১৩২৫; প্রবাসী : আষাঢ়, ১৩২৫] ॥ 
ভাদ্র : ১৩২৫ 

পুরুষ ষজ্ঞ : রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ॥ হৃদয় শ্মশান (গল্প) : হেমেন্দ্রপ্রসাদ 


ঘোষ ॥ আর্য ও ইত্রীয় জাতির আচার-ব্যবহার : আজিমউদ্দীন আহম্মদ ॥ 0 


বৈরাগী (গল্প): নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য ॥ সহযোগী সাহিত্য : অনমভ্তপ্রসাদ 
শাস্ত্রী ॥ মাসিক সাহিত্য সমালোচনা : [ প্রবাসী £ শ্রাবণ, ১৩২৫ ] ॥ 


আশ্বিন : ১৩২৫ 

_. মালবারুর কোর্টশিপ নেকৃশা) : সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার ॥ পুবূবর! ও উর্বশী : 
তারাপদ মুখোপাধ্যায় ॥ ঈথার : কালিদাস ভট্টাচার্য ॥ জিজিয়া (প্রবন্ধ ) :. 
আবুল কালাম মোহাম্মদ শামসুদ্দীন ৷ নায়িকার শেষ কথা (অনুবাঁদ/কবিতা) : 
যতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ॥ গায়ক পাখী : ময়না (প্রাণিতত্ব) : পূর্ণচল্দ্র ভট্টাচার্য :. 
আর্য ও ইত্রীয় জাতির কৃষিকার্য : আজিমউদ্দীন আহম্মদ ৷ সিছুর মা (গল্প): 
ভূপেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী ॥ মাসিক সাহিত্য সমালোচনা : [ ভারতী : ভাদ্র, 
১৩২৫ প্রতিভা : ভাদ্র, ১৩২৫) প্রবাসী : ভাদ্র, ১৩২৫; ভাণ্ডার : শ্রাবপ,. 
১৩২৫; নারায়ণ : ভাদ্র, ১৩২৫ ] ॥ 


কার্তিক : ১৩২৫ 


তন্ত্রের ইতিহাস : গিরিশচন্দ্র বেদীস্ততীর্ঘ ॥ সমুদ্রতীরে (অনুবাদ গল্প ) : 
গুরুদাস সরকার ॥ উরুক্ষিতি ও পাওঞ্চজজন : তারাপদ মুখোপাধ্যায় ॥ পরীকু 


‘সাহিত্য’ পত্রিকার রচনাপঞ্জী ৯৭ 


শ্রম (গল্প ) : সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার ॥ সমর্পণ (গল্প): নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য! 
মাসিক সাহিত্য সমালোচনা : [প্রবাসী : আশ্ষিন, ১৩২৫ ; ভারতী : আশ্বিন, 
১৩২৫; সন্দেশ : আশ্বিন, ১৩২৫; উদ্বোধন : আশ্বিন, "১৩২৫ ; সৌরভ £ 
আশ্বিন, ১৩২৫] ॥ 


অগ্রহায়ণ : ১৩২৫ 

মানব-মঙ্গল (প্রবন্ধ ) : হীরেল্রনাথ দত্ত ॥ দুর্গোৎসবের ব্যাপার ( গল্প): 
স্বরেন্দ্রনাথ মজুমদার ॥ চত্দ্ররশ্মি (প্রবন্ধ): হারাণচন্দ্র শাস্ত্রী ॥ আমাদের 
শিক্ষা (ভাষণ ): সার আশুতোষ চৌধুরী ॥ সপ্তসিন্ধু (প্রবন্ধ): তারাপদ 
মুখোপাধ্যায় ॥ স্বাভাবিক রঙ্গে আলোকচিত্র : ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ! 
ঈথার (বিজ্ঞান ): কালীদাস ভট্টাচার্য ॥ মাসিক সাহিত্য সমালোচনা : 
[ প্রবাসী : কাতিক, ১৩২৫ ; ভারতী : কানিক, ১৩২৫ ] ॥ 


পৌষ : ১৩২৫ 

চন্দ্রের বঙ্গবিজয় (প্রবন্ধ ) : রাঁধাগোবিন্দ বসাক ৷ স্থাপত্য শিল্প { 
মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় ॥ সঙ্গীতশাস্ত্রের একখানি প্রাচীনগ্রস্থ : আবহুল 
করিম সাহিত্য বিশারদ ! তিনুর বুদ্ধি ( গল্প): নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য ॥ ‘গোরা’ 
ও তাহার অবিনাশ ( সমালোচন! ) : যতীল্রমোহন সিংহ ॥ বৈদিক সাহিত্যে 
নাটকের অভিব্যক্তি: তারাপদ মুখোপাধ্যায় ॥ সহযোগী সাহিত্য : নলিনী- 
মোহন রায়চৌধুরী ॥ আর্য ও ইত্রীয় ভূমির উত্ভিদ-তত্ব : আজিমউদ্দীন 
আহম্মদ & আলোচনা: «খোলাচিটি” £ বিজয়কৃষ্ণ ঘোষ ॥ সংক্ষিপ্ত 
সমালোচনা (গ্রন্থ পরিচিতি )॥ মাসিক সাহিত্য সমালোচনা : [ প্রবাসী : 
অগ্রহায়ণ, ১৩২৫ ; ভারতী : অগ্রহায়ণ, ১৩২৫ ]॥ 


মাঘ : ১৩২৫ 

কামরূপের ইতিহাসের একাংশ : আমানত উল্লা ॥ প্রকৃতির সামঞ্জস্য 
উদ্ভিদের স্থান: প্রবোধচন্দ্র দে৷ আর্য ও ইত্রীয় নিবাসের জীবতত্ব : আজ্বিমউদ্দিন 
আহম্মদ ॥ দুখে ঢুলী (গল্প) : নারায়শচন্দ্র ভট্টাচার্য ॥ খণ্থবেদে আর্য ও অনার্য : 
তারাপদ মুখোপাধ্যায় £ বাঁশের কথা: ভূপেজ্রমোহন সেন ॥ প্রাণময় 
প্রেম (অনুবাদ কবিতা): যতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ॥ গোরা (কবিতা ): 
জীবেজ্্কুমার দত্ত ! মাসিক সাহিত্য সমালোচনা : [ প্রবাসী : পৌষ, ১৩২৫ ; 
ভারতী : পৌষ, ১৩২৫] ॥ 

৭ 


৯৮ সাহিত্য পত্রিকার রচনাপত্রী 
ফাস্তুন : ১৩২৫ 
* হিক্রজাতির ধর্মের মূল : তারাপদ মুখোপাধ্যায় ॥ কুইনাইন পিল্‌ (গল্প): 
£শ্রী নিরিরাম* ॥ সাহিত্যে ভাববিপর্যয় (ভাষণ) : সার মণীন্দ্রচজ্ম নন্দী ৪ রায়- 
পরিবার (গল্প): হেমেজ্রপ্রসাদ ঘোষ ॥ হিন্দুধর্মের বীজমন্ত্র (ভাষণ ) : 
সার আশুতোষ চৌধুরী ॥ সংক্ষিপ্ত সমালোচনা (গ্রন্থ পরিচয় )॥ মাসিক 
সাহিত্য সমালোচনা : [ ভারতী : মাঘ, ১৩২৫; প্রবাসী : মাঘ, ১৩২৫] ॥ 
চৈত্র : ১৩২৫ 

প্রাচীন .শিল্প-পরিচয় : গিরিশচনত্রবেদান্ততীর্থ রায়-পরিবার ( গল্প): 
হেমেম্্রপ্রসাদ ঘোষ ! কামরূপের ইতিহাসের একাংশ : আমানতউল্লা 
আহম্মদ ] অফলন্ত উত্ভিদ্‌ (বিজ্ঞান ) : প্রবোধচন্দ্র দে ॥ রবীনজ্দরকাব্যে প্রেমের 
বিকাশ : প্রিয়লাল দাস ॥ নিবোধের শাস্তি (গল্প): নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য ৷ 
মাসিক সাহিত্য সমালোচনা : [ ভারতী : ফাল্গুন, ১৩২৫; প্রবাসী : ফাল্তন, 
১৩২৫ ? উদ্বোধন : ফাল্গুন, ১৩২৫ ; ভাণ্ডার : মাঘ, ১৩২৫ ] ॥ 


১৩২৬৪. 
বৈশাখ : ১৩২৬ 

স্বরদাসের রাজধানী ও বিশ্বামিত্রের বাসস্থান : তারাপদ মুখোপাধ্যায় ॥ 
নুতন বাঙ্গালা সাহিতা : হেমেন্জ্রপ্রসাদ ঘোষ ॥ কারপটা-কি ( গল্প ) : মূরেল্প- 
নাথ মন্ত্রমদার £ সহযোগী সাহিত্য : অনস্তপ্রসাদ শাস্ত্রী ॥ রায় পরিবার 
(উপন্যাস ): হেমেন্দ্রপ্রসারদ ঘোষ ॥ ঘাতকের মায়া (গল্প): নারায়ণচন্দ 
ভট্টাচার্য ॥ উপেন্্রনাথ মুখোপাধ্যায় (সংবাদ চিত্র) : সম্পাদক ॥ মাসিক 
সাহিত্য সমালোচনা : [ প্রবাসী : চৈত্র, ১৩২৫; ভারতী : চৈত্র, ১৩২৫; ভাণ্ডার : 
ফাস্ভুন, ১৩২৫ ; প্রতিভা : ফাস্ভন, ১৩২৫ ] ॥ 
জ্যৈষ্ঠ : ১৩২৬ 

সুদাস (বৈদিক প্রবন্ধ ) : তারাপদ মুখোপাধ্যায় ॥ স্থাপত্য শিপ: মনো- 
মোহন গঙ্গোপাধ্যায় 1 গোলাপী ওড়না ( গল্প )-: গুরুদাস সরকার ॥ তরজম" 
(নকৃশা) : “নিধিরাম” ॥ উদ্বোধন (ভাষণ ) : যোগেশচন্দ্র রায় ॥ রায় পরিবার . 
(উপন্যাস): হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ॥ টেলিগ্রাম (গল্প) : জ্ঞানেজ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ॥ 
‘সংক্ষিপ্ত সমালোচনা (পুস্তক পরিচয় ) : ছিজেজ্দ্রনাথ রায়চৌধুরী ॥ মাসিক 
সাহিত্য সমালোচনা : [ ভারতী : বৈশাখ, ১৩২৬ ; প্রবাসী : বৈশাখ, ১৩২৬] ৪ 


‘সাহিত্য’ পত্রিকার, রচনাপন্জী ২৯৯ 

"আষাঢ় : ১৩২৬ 

সুদাস (বৈদিক প্রবন্ধ) : তারাপদ মুখোপাধ্যায় ॥. মানরক্ষা (গল্প): 
নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য ॥ সহযোগী সাহিত্য : অনস্তপ্রসাদ শাস্ত্রী ॥ রায় পরিবার 
* উপন্যাস ) : হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ॥ শব্দ-কথা (পুস্তক পরিচয় ) : ষতীশচন্দ্ 
মুখোপাধ্যায় ॥ রমণীহৃদয় ( কবিতা ) : গিরিজানাথ মুখোপাধ্যায় ॥ কায়ারো 
(ভ্রমণ) : হেমেন্্রপ্রসাদ ঘোষ ॥ বাঙ্গালী সৈনিকের দৈনন্দিন লিপি (ভায়েরি): 
হারাধন বক্সী ॥ বঙ্গের এক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত (জীবনী ):' চল্্রশেখর কর ॥ 
সংক্ষিপ্ত সমালোচনা (পুস্তক পরিচয় ) : দ্রিজেন্সনাথ রায়চৌধুরী ॥ মাসিক 
সাহিত্য সমীলোচনা : [ তত্ববোধিনী : জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৬ ; ভারতী : জ্যেষ্ঠ, ১৩২৬ ; 
প্রবাসী : জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৬] ॥ 
শ্রাবণ : ১৩২৬ ট ক %8 ৫ 

স্বদাস (বৈদিক প্রবন্ধ): তারাপদ - মুখোপাধ্যায় ॥ দরিদ্রের অন্সবনত 
€ অর্থনীতি ): সুরেন্্রনাথ মজুমদার ॥ বাঙ্গালী সৈনিকের দৈনন্দিন লিপি 
(ডায়েরি ) : হারাধন বক্সী ॥ বাশের চাষ (কৃষিবিদ্যা ) : ভূপেন্মোহন সেন ॥ 
রায় পরিবার (উপন্যাস) : হেমেত্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ॥ আচার্য রামেজ্্সুন্দর ত্রিবেদী 
(স্মৃতিকথা ): শিশির মৈত্র ॥ শব্দ-কথা (পুস্তক পরিচয় ): যতীশচন্্র 
মুখোপাধ্যায় ॥ আদান-প্রদান (গল্প): নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য ॥ কবি তর্পণ 
(কবিভ') : গির্রিজানাথ মুখোপাধ্যায় ॥ বুলন (কবিতা) : খতেন্দ্রনাথ ঠাকুর £ 
মাসিক সাহিত্য সমালোচনা : [ ভারতী : আমাচ, ১৩২৬) প্রবাসী : আষাঢ়, 
১৩২৬ ; ব্রহ্মবিদ্যা : জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৬) প্রতিভা : জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৬ ; ভাণ্ডার : জ্যৈষ্ঠ, 
১৩২৬]॥ 
‘ভাদ্র : ১৩২৬ 

রামেজ্বাবু ( স্মৃতিচর্চা ) : হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ॥ রায় পরিবার (উপন্যাস ) : 
হেমেক্তপ্রসাদ ঘোষ ॥ ছুর্দিনের দেবতা ( কবিতা ) : গিরিজানাথ মুখোপাধ্যায় ॥ 
ক্ষয়াবশেষ (জীববিজ্ঞান ): শশধর রায় | বাঙ্গালী সৈনিকের দৈনন্দিন লিপি 
(ডায়েরি): হারাধন বক্সী ॥ মাঝারি গোছ্‌ ( নকৃশা ): সুরেল্দ্রনাথ মজুমদার ॥ 
মন্তা ভ্রমণ ( অনুবাদ ) : আবদুল গফুর সিদ্দিকী ॥ শব্দ-কথা ( পুস্তক পরিচয় ): 
যতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ॥ মাসিক সাহিত্য সমালোচনা : [ প্রবাসী : শ্রাবণ, 
১৩২৬; উপাসনা : বৈশাখ, ১৩২৬ নারায়ণ : শ্রাবণ, ১৩২৬; উদ্বোধন : 
শ্রাবণ, ১৩২৬; কাদশ্বরী : প্রথম সংখ্যা ?; আষাঢ়, ১৩২৬ “মেদিনীপুর হইতে 
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প্রকাশিত” ; সুবর্ণ বণিক সমাচার : জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬ ; ভারতী : শ্রাবণ, ১৩২৬ ;. 
বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা : শ্রাবণ, ১৩২৬ ] ॥ 
আশ্বিন : ১৩২৬ 

অতিথিণ্ন দিবোদাঁস (বৈদিক প্রবন্ধ ) : তারাপদ মুখোপাধ্যায় ॥ স্থাপত্য- 
শিল্প : মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় ॥ প্রাচীন বাঙ্গালার ইতিহাস ( অনুবাদ ) : 
বিমলাচরণ মৈত্রেয় ॥ সহযোগী সাহিত্য : নলিনীমোহন রায়চৌধুরী ॥ কায়রো 
(ভ্রমণ) : হেমেত্্রপ্রসাদ ঘোষ ॥ রামেত্ত্সুন্দর (ভাষণ) : সুরেশচন্দ্র সমাজপতি ॥ 
ম্যায়রত্রের নিয়তি ( উপন্যাস ) : জীবনকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ॥ বাঙ্গালী সৈনিকের 
দৈনন্দিন লিপি+( ডায়েরি ) : হারাধন বক্সী ! বিদেশিনী ( গল্প ) : হ্মেন্দ্রপ্রসাদ 
ঘোষ ॥ শব্দ-কথা (পুস্তক-পরিচয় ): ষতীশচন্্র মুখোপাধ্যায় £ মাসিক 
সাহিত্য সমালোচনা : [ প্রবাসী : ভাদ্র, ১৩২৬ 3 সর্জ-পত্র : বৈশাখ, ১৩২৬ ; 
ভাণ্ডার : শ্রাবণ, ১৩২৬; উদ্বোধন : ভাদ্র, ১৩২৬ ; ভারতী : ভাদ্র, ১৩২৬] ॥ 
কাতিক : ১৩২৬ | 

পুরুকৃৎস ও ত্রসদস্যু ( বৈদিক প্রবন্ধ ) : তারাপদ মুখোপাধ্যায় ॥ রামেক 
সুন্দর (জীবনী ) : আর. কিমুরা ! শ্যায়রত্বের নিয়তি ( উপন্যাস ) : জীবনকৃষ্ণ/ 
মুখোপাধ্যায় ॥ বাঙ্গালী সৈনিকের দৈনন্দিন লিপি (ডায়েরি ): হারাধন 
বক্সী ৷ মন্ধা ভ্রমণ (অনুবাদ): আবদুল গফুর সিদ্দিকী ॥ বোরিং মেশিন, 
(গল্প): “বল” [ সুরেস্রনাথ মজুমদার ] ॥ নেজামীর “হপ্তপয়কর” : আবদুল 
করিম £ ভারতে দ্যুতক্রীড়া : ছুর্গাদাস বিদ্টাবিনোদ ॥ মুষিকাদি (জীববিজ্ঞান) : 
দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু £ আমি রব না সেদিন ( কবিতা): গিরীন্্রমোহিনী দাসী ॥. 
মাসিক সাহিত্য সমালোচনা : [ ব্রল্মবিদ্যা : আশ্বিন, ১৩২৬ ; প্রবাসী : আশ্বিন, 
১৩২৬; সরুজ-পত্র : আষাছ, ১৩২৬] ॥ 
অগ্রহায়ণ £ ১৩২৬ 

ফরাসী সাধারণের সমা্-তান্ত্রিকতা ও তাহার ফল : হারাধন বক্সী ॥ 
স্যায়রত্ষের নিয়তি (উপন্যাস ): জীবনকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ॥ বিজয়াদশমী, . 
(কবিতা) : গিরিজানাথ মুখোপাধ্যায় ॥ প্রাচীন বাঙ্গালার ইতিহাস (অনুবাদ) - 
বিমলাচরণ মৈত্রেয় 1 বে-বে-বেশ রে! (গল্প) : জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ॥ 
দরিদ্রের অক্ন-বন্ত্র (অর্থনীতি ): সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার 1 মাসিক সাহিত্য 
সমালোচনা : [ তত্ববোধিনী : কাতিক, ১৩২৬ ; ব্রন্মাবিদ্যা : কাতিক, ১৩২৬ ৮ 
আয়ুর্বেদ : কাতিক, ১৩২৬ ; সুবর্ণ বপিক সমাচার : ১৩২৬] ॥ 


সাহিত্য’ পত্রিকায় রচনাপঞ্জী ১০১ 

পোষ £ ১৩২৬ | 
বৈবস্বত মনু (বৈদিক প্রবন্ধ ) : তারাপদ মুখোপাধ্যায় ॥ অমরত্ব (বিজ্ঞান) : 
ধীরেল্সকৃষ্ণ বসু 2 ন্যায়্রত্বের নিয়তি (উপন্যাস ) : জীবনকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ॥ 
সহযোগী সাহিত্য : নলিনীযোহন রায়চৌধুরী ॥ বাঙ্গালী সৈনিকের দৈনন্দিন 
লিপি (ডায়েরি) হারাধন বন্দী ॥ মাণ্‌কের মা (গল্প) : নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য ॥ 
মাসিক সাহিত্য সমালোচনা : [প্রবাসী : অগ্রহায়ণ, ১৩২৬) ব্রল্মবিদ্তা :? ; 
নারায়ণ : অগ্রহায়ণ, ১৩২৬] ॥ ২ 


মাঘ : ১৩২৬ | 

জার্মাণীর ষংকিঞ্চিং : অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য ৷ শ্যায়রত্বের নিয়তি (উপন্যাস) : 
জীবনকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ॥ নুতন বাঙ্গালা সাহিত্য ( শেষাংশ ) : হেমেন্দ্রপ্রসাদ 
ঘোষ ॥ বাঙ্গালার প্রাচীন ইতিহাস (অনুবাদ ): বিমলাচরণ মৈত্রেয় | 
ব্যাসিলী-বদল (গল্প ) : হেমেন্্রপ্রসাদ ঘোষ ॥ নাটকের বিশেষত্ব : হরিপদ, 
ঘোষাল ] মাসিক সাহিত্য সমালোচনা : [ভারতী : পোষ, ১৩২৬ ; প্রতিভা : 
পৌষ : ১৩২৬; পল্লীবাণী : পৌষ, ১৩২৬] ॥ 


ফাল্তন : ১৩২৬ রর 

সমবায়-সমিতি (ভাষণ ): সরসীলাল' সরকার ?- কায়রো (ভ্রমণ ) : 
হেমেক্প্রসাদ ঘোষ ॥ ক্ষয়াবশেষ (জীবতত্ব ) : শশধর রায় ॥ স্যায়রত্রের নিয়তি 
{ উপন্যাস ) : জীবনকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ॥ বাঙ্গীলার প্রাচীন ইতিহাস (অনুবাদ): 
বিমলাচরণ মৈত্রেয় ॥ দুর্বাসা ঠাকুর ( গল্প ) : নারায়ণচন্জ্র ভট্টাচার্য ॥ মাসিক 
সাহিত্য সমালোচনা : [ বঙ্গীয় যুসলমান' সাহিত্য পত্রিকা : কাতিক, ১৩২৬ ; 
২য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা ; সন্দেশ : কাতিক, ১৩২৬ ; নারায়ণ : মাঘ, ১৩২৬ ] 1, 
চৈত্র : ১৩২৬ | | 

পরুষী যুদ্ধে সঙ্গত আর্য নরপতিগণ : তারাপদ মুখোপাধ্যায় !.; বাঙ্গালার 
প্রাচীন ইতিহাস (অনুবাদ ) : বিমলাচরণ মৈত্রেয় £ শিল্প-শান্্.: গিরিশচন্দ্র 
বেদীত্ততীর্থ ॥ এষার কবি (সমালোচনা ) : প্রিয়লাল দাস ॥ অদৃষ্ট ! (গল্প) : 
পৃর্ণচন্্র ভট্টাচার্য ॥ স্বদেশের ভাষা (গল্প): সুরেজ্রনাথ মজুমদার এ মাসিক 
সাহিত্য সমালোচনা : [ প্রবাসী : ফাল্তন, ১৩২৬) ভারতী : ফাত্তন,. ১৩২৬] ॥ 


/ 
১০২ প্সাহিত্য’ পত্রিকার রচনাপল্জী 
॥ ১৩২৫ ঈ ডে 
বৈশাখ : ১৩২৭ 
সাহিত্যে স্বাস্থ্য রক্ষা ( ভাষণ ) : দে উরি 


তারাপদ মুখোপাধ্যায় ॥ ফরাসী রণাঙ্গনের কথা! : হারাঁধন বক্সী ॥ ‘বঞ্চিত 
€ কবিতা.) : নগেজ্বনাথ-বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ ব্যথার ব্যথী (গল্প ) : হেমেজ্্রপ্রসাদ 
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ঘোষ ৷ স্থলপদ্ম (কবিতা) : ষতীশচন্দ্ৰ মুখোপাধ্যায় ॥ ওডিষ্যার সাময়িক ' 


সাহিত্য : ভূপতিভূষণ মুখোপাধ্যায় ॥ দ্বিতীয় পক্ষ (উপন্যাস ) : নারায়ণচন্তর 
ভট্টাচার্য ৪ উৎকলে বৌদ্ধধর্ম (ভাষণ): সতীন্ত্রনারায়ণ রায় ॥ সৃসম্তান 
(গল্প): কালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ সহযোগী সাহিত্য ॥ মাসিক সাহিত্য 
58795500454 

জ্যৈষ্ঠ : ১৩২৭ - 


প্রাচীন বাঙ্গালার কয়েকখানি ভূমি বিক্রয় দলীল : রাধাগোবিন্দ বসাক ॥ 


সাহিত্যে স্বাস্থ্য রক্ষা (ভাষণ) : ষতীন্দ্রমোহন সিংহ ৷ পরিচয় (গল্প) : নপেন্দ্র- 
নাথ মুখোপাধ্যায় ৪ সহযোগী সাহিত্য : সত্যেন্্রকুমার বসু ভূমধ্যসাগরে 


( ভ্রমণ ) : হেমেজ্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ॥ ন্যায়রত্বের নিয়তি ( উপন্যাস ) : জীবনকৃষ্ণ - 


মুখোপাধ্যায় ॥ ভ্রান্তি (কবিতা): বেনোয়ারীলাল গোস্বামী ॥ দ্বিতীয় পক্ষ 
(উপন্যাস ) : নারায়পচক্দ্র ভট্টাচার্য ৪ অযোগ্য (উপন্যাস ): ইন্দিরা দেবী ॥ 
মাসিক. সাহিত্য সমালোচনা : | শিক্ষক : বৈশাখ, ১৩২৭, প্রথম খণ্ড, প্রথম 
সংখ্যা ;নবযুগ : বৈশাখ, ১৩২৭, প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা ; প্রভাতী : প্রথম বর্ষ, 
নিদাঘ সংখ্যা, “নব-প্রকাশিত খতুপত্র” দ্বৈমাসিক ] ॥ 
আষাঢ় £ ১৩২৭ 

গোবিদ্দদাসের করচা : অনি কালা হার জে 
যতীজ্ঞমোহন সিংহ ৷: শ্যায়রত্বের নিয়তি (উপন্যাস ) : জীবনকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ॥ 
প্রাচীন ভারতে লিপি ব্যবহার : হরিপদ ঘোষাল ॥ অযোগ্য (উপন্যাস ) 3 
ইন্দিরা দেবী ॥ রাণী বিশ্রেশ্বরী ( ভাষণ ): যোগেশচন্দ্র রায় ৷ ড্রেস রিহার্সেল 
(গল্প) : সুরেক্্রনাথ মজুমদার ॥ . চৌকিদার (গল্প): নারায়ণচজ্র ভট্টাচার্য ॥ 
প্রাচীন ভারতের বাণিজ্যনীতি : ভূপতিভূষণ মুখোপাধ্যায় ॥ মাসিক সাহিত্য" 
" সমালোচনা : [ মোসলেম ভারত : বৈশাখ, ১৩২৭, : প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা ; 
আঙুর : বৈশাখ, ও জ্যেষ্ঠ, ১৩২৭, প্রথম বর্ষ, প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা, 
“ছেলেমেয়েদের জন্য মচি মাসিক পত্র” নারায়ণ : জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৭ ] 8 


‘সাহিত্য’ পত্রিকার রচনাপন্জী ১০৩ 


শ্রাবণ : ১৩২৭ 

সাহিত্যে স্বাস্থ্য রক্ষা ( ভাষণ ): যতী্রমোহন সিংহ ॥ ইলা) 
হেসেন্ত্রপ্রসাদ ঘোষ রামেক্্রসুন্দর ব্রিবেদীর পত্র : পদ্মনাথ দেবশর্মা [ 
ট্রিভ্যাণ্ড মৃ: অম্বৃতলাল শীল £ সহযোগী সাহিত্য : নপিনীমোহন রায়চৌধুরী | 
অযোগ্য (উপন্যাস/শেষ হল): ইন্দিরা দেবী £ ফরাসী রণাঙ্গনের কথা 3 
হারাধন বক্সী ৷ ন্যায়রড্নের নিয়তি (উপন্যাস ) : জীবনকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় | 
নন্দনে আশীর্বাদ (কবিতা! ) : বেনোয়ারীলাল গোস্বামী ॥ অপরাধী ( গল্প ) : 
নারায়পণচন্দ্র ভট্টাচার্য | মাসিক সাহিত্য সমালোচনা : [ প্রবাসী : আষাঢ়, 
১৩২৭ ; প্রতিভা : আষাঢ়, ১৩২৭ ; ভারতী : আষাঢ়, ১৩২৭ ] ॥ 


ভাদ্র : ১৩২৭ 

অনু, তুর্বশ ও যদু (বৈদিক প্রবন্ধ ) :[ তারাপদ মুখোপাধ্যায় ] £ সাহিত্যে 
স্বাস্থ্য রক্ষা (ভাষণ ): যতীন্দ্রমোহন সিংহ ॥ ফরাসী রণাঙ্গনের কথা ( শেষ 
হল): হারাধন বন্জ্রী ॥ দ্বিতীয় পক্ষ (উপন্যাস): নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য ॥ 
গায়ক পাখী--দয়েল (জীববিজ্ঞান ) : পূর্ণচন্ত্র ভট্টাচার্য ৷ সংগ্রহ (পুস্তক 
সমালোচনা, পুনর্মুদ্জিত ) : সরেশচজ্জ সমাজপতি ॥ হিপ্‌নটিজ্‌ম্‌ (বিজ্ঞান ) : 
শশধর রায় ॥ ন্যায়রত্বের নিয়তি (উপশ্যাস): জীবনকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ] 
উৎকলে সূর্যপৃজা : সতীন্দ্রনারায়ণ রায় ॥ মাসিক সাহিত্য সমালোচনা : 
[তত্ববোধিনী : শ্রাবণ, ১৩২৭; ভারতী : শ্রাবণ, ১৩২৭; পল্লী-বাণী : শ্রাবণ, 
১৩২৭ ] ॥ 


আশ্বিন : ১৩২৭ 

প্রাচীন বাঙ্গালায় ভূমি বিক্রয় প্রথ। : রাধাপোবিন্দ বসাক £ সাহিত্যে 
স্বাস্থ্য রক্ষা (ভাষণ ) : যতীন্রমোহন সিংহ ৷ বিশ্বাস বাড়ীর বড় গিন্নী (চিত্র): 
চন্্রশেখর কর ॥ সহযোগী সাহিত্য : ফণীন্্রনাথ মুখোপাধ্যায় ॥ আগমনীর 
সময় ( গল্প) : সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার ॥ প্রাচীন পল্লীসঙ্গীত ও কবিতা (ভাষণ ): 
জীবেজ্জকুমার দত্ত | ওসমানিয়া ইউনিব্সিটি ও উর্দু ভাষা : অস্বৃতলাল শীল ॥ 
“গুরু মহাশয় (গল্প): নারায়ণচন্ত্র ভট্টাচার্য ॥ 


কাতিক : ১৩২৭ 


সাহিত্যে স্বাস্থ্য রক্ষা (ভাষণ ) : যতীভ্রমোহন সিংহ ॥ ওড়িষ্ার আদিম 
অধিবাসী : ভ্ৃপতিভূষণ মুখোপাধ্যায় ॥ প্রাচীন ও নবীন ( গল্প ): সত্যোন্্রকুমার 


১০৪ "সাহিত্য? পত্রিকার রচনাপঞ্জী 


বসু ॥ ননী (প্রবন্ধ) : অস্থতলাল শীল ॥ কৃষক-_মুসলমান আমলে : হৃষিকেশ 


সেন ॥ নবপ্ব ও দশগ্ব (বৈদিক প্রবন্ধ ) : তারাপদ মুখোপাধ্যায়  ক্ষত্রপরাজ- 
বংশ : বিমলাকাস্তি মুখোপাধ্যায় -॥ 
অগ্রহায়ণ : ১৩২৭ 

বিহার (কবিতা ) : খতেন্্রনাথ ঠাকুর £ বিষ্ণুপুর অথবা দ্বিতীয় দিল্লী : 
অতুলবিহারী বক্সী ॥ গঙ্গাবংশানুচরিতম্‌ : অক্ষয়কুমার মৈত্রের ॥ সারস (সনেট 
করিতা ) : খজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ॥ সহযোগী সাহিত্য : অনস্তপ্রসাদ শাস্রী ॥ 
সোহাগ ও সোহাগা (কবিতা): রাজকুমার সেনগুপ্ত ॥ স্যায়রত্বের নিয়তি 
(উপন্যাস/শেষ হল): জীবনকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ॥ সম্পাদকের নিবেদন: 
পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ! 
পৌষ, মাঘ : ১৩২৭ 

মুখবন্ধ : পাঁচকডি বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ এসুরেশচ্র সমাজপতি : রমাপ্রসাদ 
চন্দ 0 .৮রামকৃষ্ণ পরমহংস ও পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচুড়ামণি : পদ্মনাথ 
দেবশর্সা ॥ দেনা-পরিশোধ (কবিতা ) : খতেন্দ্রনাথ ঠাকুর ॥ ফলিত জ্যোতিষ : 
জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ॥ মসলার ব্যবসায় : নিকুপ্রবিহারী দত্ত ॥ চিত্রাবতী 
(গল্প): সুরেশচন্র ঘটক ॥ “অস্থৃতলিঙ্গম” শিব, শ্রীজনার্দনম্‌, “শুচীন্দ্রম্” বা 
ইন্দ্রমোক্ষপতীর্ঘ, মণিপুর ও গোকর্ণ (ভ্রমণ ) : অস্থতলাল শীল ॥ হায়দ্রাবাদের 
প্রাচীনকালের স্থৃতি-: অম্বতলাল শীল ॥ সাহিত্যে স্বাস্থ্য রক্ষা (ভাষণ) : যতীন্দ্র- 
মোহন সিংহ £ “অহং”-এর অহঙ্কার (কবিতা): গিরীন্রমোহিনী দাসী ॥ 
আমার কথা (সুরেশচন্দ্র সমাজপতি-বিষয়ক ) : পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ 
ফাল্গুন, চৈত্র : ১৩২৭ | 

সুরেশস্থৃতি (ছবিসহ ) : অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ॥ আসামে বিবেকানন্দ : 
পদ্মনাথ দেবশর্জা ॥ উপন্যাসে সমাজ সংস্কার (দীনেশ সেনের উপন্যাস “ওপারের 
আলোপ্র সমালোচনা ): শশিভূষণ মুখোপাধ্যায় ॥ নিরাপদ ( কবিতা ) : 
গিরীজ্রমোহিনী দাসী ৷ হরচল্ রাজার গবচন্ত্র মন্ত্রী ( নক্শা ) : নিধিরাম ॥ 
সাহিত্যে স্বাস্থ্য রক্ষা (ভাষণ) : যতীজ্মোহন সিংহ ॥ শ্রীদোল সঙ্গীত (কবিতা) £ 
যতীশচন্ মুখোপাধ্যায় ॥ চৈতগ্য ও নিত্যানন্দ : ষতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ॥ 
নবীন সন্ন্যাসী (গল্প) : “শ্রী সু--” ৷ প্রাচীন ভারতের রাজ্যপদ্ধতি : বিমল- 
কান্তি মুখোপাধ্যার 1 কালবৈশাখী (কবিতা ): গিরিজানাথ মুখোপাধ্যায় ॥ 
বৈঠকী ! সহযোগী সাহিত্য ৷ "বিজ্ঞাপন ॥ | 


Ed 


‘সাহিত্য’ পত্রিকার রচনাপঞ্জী টি 


1 ১৩২৮ ৪ 
বৈশাখ : ১৩২৮ 

ধর্মের গোড়ার কথা : রমাপ্রসাদ চন্দ ॥ স্বর্গীয় কবিবর অক্ষয়কুমার বড়াল 
(ভাষণ ) : নবকৃষ্ণ ঘোষ ] স্বামী বিবেকানন্দ : পদ্মনাথ দেবশর্মা 1 আষাঢ় 
( কবিতা ) : গিরীল্রমোহিনী দাসী £ জনকপুর যাত্রী (ভ্রমণ ) : কৃষ্ণলাল সাধু ৪ 
প্রভাত (কবিতা ) : গিরিজানাথ মুখোপাধ্যায় ॥ ছোট গল্প লিখিবার কৌশল 
(নকৃশা ) : সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার ॥ লীলাকৌতুক (কবিতা ): জীবেন্্রকুমীর 
'দভ ] কোন্‌ পথে? : অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ॥ বিদেশী গল্প : উপকথা £ নূতন 
খাতা (রচনা) : খতেন্দ্রনাথ ঠাকুর ॥ কবি (কবিতা) : আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ॥ 
বৈঠকী : সম্পাদক ॥ সিন্ধু ও বিন্দু ( কবিতা ) : খতেত্্রনাথ ঠাকুর ॥ 
জ্যৈষ্ঠ : ১৩২৮ 

বিজয় সেন দেবের তাত্রশাসন : রাঁধাগোবিন্দ বসাক ॥ স্মৃতি ও সমাজ : 
গিরিশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ ॥ বিদেশী গল্প : সুইডিশ উপকথা ॥ প্রকৃতির প্রতি 
(কবিতা): জীবেজ্দ্রকূমার দত্ত ] ৮রামকৃ্ণ পরমহংস ও পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শশধর 
তর্কট্ভামণি : সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার | স্বামী বিবেকানন্দ : পদ্মনাথ শর্মা ॥ 
প্রদীপ ও পতঙ্গ ( কবিতা ) : রাজকুমার সেনগুপ্ত ] ধোপা-নাপিত ( নকৃশা ): 
সুরেজ্্রনাথ মজুমদার ! রাজপুতানার কথা ও উপকথা ॥ পুস্তক সমালোচনা : 
গুপ্ত উপন্যাস : ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ রসাল : ললিতকুমার বন্ো- 
পাধ্যায় £ বাঙ্গালার বাঙ্গালা ॥ বৈঠকী ॥ 
আমাঢ় : ১৩২৮ 

আদিম মানবের গতিবিধি : পঞ্চানন মিত্র | বিজয় সেন দেবের তাঅশাসন : 
রাধাগোবিন্দ বসাক ॥ বরষার অভিষেক (কবিতা): খতেন্দ্রনাথ ঠাকুর ॥ 
ভগ্ন বিগ্রহ (কবিতা) : জীবেন্দ্রকুমার দত্ত ] বিবর্তনবাদ : শশিতৃষণ মুখোপাধ্যায় ॥ 
স্বামী বিবেকানন্দ : পদ্মনাথ শর্মা ॥ কর্মফল ( গল্প): কালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ 
প্রিয়ার রূপ (কবিতা): জীবেল্রকুমার দত্ত ॥ কবিবর ৬রাধামাধব মিত্ত 
(ছবিসহ ) : রাজকুমার সেনগুপ্ত ॥ রামকৃষ্ণ পরমহংস (সমালোচনা ) : 
বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ॥ ভাষার সাড়ে বত্রিশ ভাষা (বাঙলা ভাষা নিয়ে 
'আলোচনা )॥ নবসৃষ্টি (কবিতা) : সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় ॥ সহযোগী 
সাহিত্য : পদ্মনাথ দেবশর্মপঃ ॥ বৈঠকী ॥ বিজ্ঞাপন | মাসিক সাহিত্য 
সমালে চনা ( সাগ্‌রেদী ) : [ প্রবাসী : আষাঢ়, ১৩২৮, “সাগ্‌রেদী* ] ॥ 


১০৬ সাহিত্য’ পত্রিকার রচনাপক্্ী 
শ্রাবণ : ১৩২৮ ৮ 
ওমাহ! জাতির ধর্ম : রমাপ্রসাদ চন্দ ॥ দেহের লোম (বিজ্ঞান) : শশখরঃ 
রায় ॥ প্রাচীন ও নবীন কবির প্রতি (কবিতা): আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ৷ “ 
আমাদের শিক্ষা ও জ্ঞান : ভূদেব মুখোপাধ্যায় ॥ স্বামী বিবেকানন্দ : পদ্মনাথ 
দেবশর্সা £ মিলন (কবিতা): আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ॥ মিথ্যা অভিযোগ 
(প্রতিবাদ পত্র ) : মধুসুদন সেন ৷ ব্ক্েন্্ স্বামী : সুরেন্দ্রনাথ সেন | দ্রৌপদী 
(কবিতা) : ভৃবনমোহন দাশগুপ্ত ৷ অবম-তারণ (গল্প) : অমুল্যধন মুখোপাধ্যায় ! 
সহযোগী সাহিত্য : শশিভূষণ মুখোপাধ্যায় ৷ স্মৃতির সাধনা (কবিত।)? 
জীবেন্্কুমীর দত্ত ॥ নৃতন খাতা (রচনা): খতেজ্্রনাথ ঠাকুর! চুটকী 
(হাস্য রসাত্মক রচনা ) : ইন্দ্রনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ আগমনী (কবিতা): 
জীবেন্দরকুমার দত্ত ॥ বৈঠকী ॥ মাসিক সাহিত্য সমালোচনা ( শাগরেদী ) 
[প্রবাসী : শ্রাবণ, ১৩২৮ ; মানসী ও মর্মবাণী : শ্রাবণ, ১৩২৮ ; “শাগরেদী”] ॥ 


ভাদ্র : ১৩২৮ 

শেখ মসলেউদ্দীন সাদী : সুরেশচন্দ্র নন্দী ॥ নামাবতার হরিদাস (কবিতা) 2 
দীননাথ সান্যাল ॥ স্মৃতি ও সমাজ : গিরিশচন্দ্র বেদাস্ততীর্থ 0 রুসিয়ার বিপ্লব- 
বাদ : দীনেন্্কুমার রায় ॥ আমার স্বপ্ন (গল্প): চন্দ্রৃষণ শর্মা ॥ আবর্ত, 
(গল্প ) : [ নাম প্রকাশিত হয়নি |] বাজীরাও ও মস্তানী : সুরেন্দ্রনাথ সেন ॥ 
ভক্ত, সাধক ও কবি (কবিতা ): জীবেন্দ্রকুমার দত্ত ॥ পরিত্যক্তা ( গল্প): 
অবিনাশচন্দ্র ঘোষ বন্দিনী (কবিতা ): পুর্ণচজ্্র বিদ্যার ॥ রামচরিত্রের: 
সমালোচক : “শ্রী সাহাজী”॥ অনুভূতি (কবিতা): জীবেজ্জকুমার দত / 
বৈঠকী ॥ মাসিক সাহিত্য সমালোচনা (শাগ্রেদী ): [প্রবাসী : ভাদ্র, 
৩২৮; মানসী ও মর্মবাণী : ভাদ্র, ১৩২৮7 ভারতবর্ষ : ভাদ্র, ১৩২৮ £ 
“শাগ্রেদী” ] ॥ 


আশ্বিন : ১৩২৮ 

উপাসনা ও সাঁধন| ॥ বারবক ( ইতিহাস ) : সুখরঞ্জন সেনগুপ্ত ॥ শোভাত্তর 
(কবিতা ): জীবেন্দ্রকৃমার দত্ত ॥ সদালাপ-_দেবী চৌধুরাপী : যোগীক্নাথ 
সমাদ্দার ॥ ব্রাহ্মণ (কবিতা) : চণ্তীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ ভারত ইতিহাসের, 
. উপাদান : হরিপদ ঘোষাল ॥ ছোট গল্প (মোপার্সী থেকে ): যোগীল্রনাথ 
সমাদ্দার ! মুক (কবিতা ): জীবেন্দ্কুমার দত্ত ! আমার স্বপ্ন : চন্দ্রভূষণ শর্মা- 


‘সাহিত্য’ পত্রিকার রচনাপঞ্জী | ১৫৭ 
মণ্ডল £ *মা (কবিভা): যোগেশচন্দ্র লাল] ॥ কবিবর ৬বাঁধামাধব, মিত্র: 
রাজকুমার সেনগুপ্ত ॥ শ্রীদুর্গা প্রসঙ্গ : পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় & সঙ্গীহীন 
(কবিতা): কুমুদরঞ্রন মল্লিক ॥ বাঙ্গালীর দুর্গোংসব : অক্ষয়চন্দ্র সরকার ॥ 
ফনেট (কবিতা ): আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ॥ চুটকী (হাস্য রসাত্মক রচনা ): 
ইঞ্জনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ পাখীর কথার সমালোচনা 1 অদর্শনে (কবিতা) : 
প্রভাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ! বৈঠকী ॥ মাসিক সাহিত্য সমালোচনা (শাপ্রেদী) : 
[ প্রবাসী : আশ্বিন, ১৩২৮, “শাশরেদী” ; ভারতী : আশ্বিন, ১৩২৮; ভারতবর্ষ : 
আশ্বিন, ১৩২৮] ॥ 
কাতিক : ১৩২৮ | 

দেহের ও দেশের আত্মা : পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ অস্তিমের পথে 
(কবিতা): প্রভাসচন্ৰ মুখোপাধ্যায় | দুঃস্বপ্ন ( মোপাসা থেকে ) : নলিনী- 
মোহন রায়চৌধুরী ॥ পুস্তককীট : নিকুঞ্জবিহারী দত্ত | প্রেমের জয় (গল্প): 
সুরেশচন্দ্র নন্দী ॥ কাঠের তরী ( কবিতা/লালিক1 ) : “শ্রী-” ॥ আমার স্বপ্ন : 
চন্দ্রভুষণ শর্মা মণ্ডল এক সত্য (কবিতা) : লাবণ্যময়ী বসু ॥ পিতৃ স্মৃতি 
(কবিতা) : আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ॥ গঙ্গাদেবী : অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ॥ 
তিব্বত ও বঙ্গদেশ : পীঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ মন্থনে (কবিভ!) : আশুতোষ 
মুখোপাধ্যায় £ ফুলের মামলা (গল্প ) : খতেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৷ হেমন্ত (কবিতা) : 
রনি নি কি 
অগ্রহায়ণ : ১৩২৮ 

স্মৃতি পৃ : অশ্িনীকুমার সেন ॥ EEE জীবেক্কুমার, 
দত্ত হেমচন্দ্ৰ ও পাশ্চাত্য সাহিত্য : বিনয়ভূষণ দত্ত ৪ কোজাঁগরী (কবিতা) : 
জীবেক্দ্রকুমার দত্ত ॥ কবিবর ৮রাধামাধব মিত্র: রাজকুমার সেনগুপ্ত! 
অপরাধী (গল্প ) : বিভাবতী দত্ত ॥ স্যামা পূজায় ( কবিতা ) : জীবেন্দ্রকৃমার- 
দত্ত ৷ প্রেমের জয় (গল্প) : সুরেশচন্দ্র নন্দী ॥ ভক্তের নিবেদন ( কবিতা) : 
ভুবনমোহন দাশগুপ্ত ॥ বলিদান (গল্প ): অবিনাশচন্দ্র ঘোষ ॥ আবিষ্কারের 
শ্রেষ্ঠত্ব (কবিতা ) : ভুবনমোহন দাশগুপ্ত ॥ সমাজপতির পত্র £ সহ্রধারা দর্শনে 
€ কবিতা ) : বিজয়কৃ্ণ ঘোষ ॥ ভাবসাধক দ্বিজেন্দ্রলাল ( ভাষণ ) : বিজয় কৃষ্ণ" 
ঘোষ ॥ বৈঠকী ॥ মাসিক সাহিত্য সমালোচনা (শাগরেদী ) : [ মানসী ও 
মর্মবাপী : অগ্রহায়ণ, ১৩২৮; ভারতবর্ষ : অগ্রহায়ণ, ১৩২৮7, প্রবাসী £ 
অগ্রহায়ণ, ১৩২৮ ] ॥ 


non ‘সাহিত্য’ পত্রিকার ব্রচনাপঞ্জী 
পৌষ : ১৩২৮ | k 
. রামকৃষ্ণ পরমহংস ও স্বামী বিবেকানন্দ (প্রতিবাদের উত্তর): পদ্মনাথ 
শর্মা ॥ প্রেমের স্বরূপ (কবিতা) : কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ বঙ্কিমচন্দ্র ও 
ইংরাজ : যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার ॥ কবি হেমচন্ত্র ও পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রভাব : 
মোহিনীমোহন ভট্টাচার্য ॥ সখীর প্রতি শ্রীরাধিকা! (কবিতা): আশুতোষ 
মুখোপাধ্যায় 7 অনাথিনী (গল্প): [নাম প্রকাশিত হয়নি ] ৷ কৃতর্নতা 
(কবিতা) : কালীচরণ চট্টোপাধ্যায় ॥ শ্রীরাম (কবিতা) : চণ্তীচরণ চট্টোপাধ্যায় ॥ 
ভাবসাধক ছিজেন্দ্রলাল (ভাষণ ): বিজয়কৃষ্চ ঘোষ ॥ আমার ভারতবর্ষ 
(কবিতা ): কালীচরণ চট্টোপাধ্যায় ॥ সি*খির সিন্দুর (গল্প): মুরলীধর 
গঙ্গোপাধ্যায় ॥ খাস দখল (গল্প): পূর্ণচন্ত্র ভট্টাচার্য ॥ ভারত ইতিহাসে 
পাশ্চাত্য অভিমত ॥ ছুটি (কবিতা): আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ॥ ভারতীয় 
নাটকে গ্রীক প্রভাব : হরিপদ ঘোষাল £ স্থৃতিস্তস্ত (গল্প) : আশুতোষ গাঙ্গুলি ৷ 
বৃন্দাবন (কবিতা ): পূৰ্ণচন্দ্ৰ বিদ্যারত্ব ॥ এখানে দাড়িয়ে থাক : পাঁচকড়ি 
বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ কর্ম : পাচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ নববধূ (কবিতা): পূর্ণচন্্র 
বিদ্যারত্ক ॥ খণ্বেদের প্রাচীনত্ব : ধীরেক্্রকৃষ্ণ বসু ॥ বৈঠকী | 
“মাঘ : ১৩২৮ 

৮রামকৃষ্ণ পরমহংস ও শ্রীযূত পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি : পদ্মনাথ দেবশর্মী ॥ 
পুজা (কবিতা ): বিজয়কৃষ্ণ ঘোষ ॥ মুক্তি (গল্স): অবিনাশচন্ত্ৰ ঘোষ ॥ 
বোস্তশ ও গুলিস্ত” : স্বরেশচন্দ্র নন্দী ॥ দেশী খ্রীষ্টান : নলিনীমোহন রায়- 
চৌধুরী ॥ খুনী আসামী (গল্প) : পুর্ণচজ্ঞ ভট্টাচার্য £ ভীন্ম ( কবিতা ) : ভুবন- 
মোহন দাশগুপ্ত ॥ রাণীর কবর (গল্প): আশুতোষ ভট্টাচার্য ॥ নাটকের 
বিশেষত্ব : হরিপদ ঘোষাল ॥ মিলন ( গল্প ) : অবিনাশচন্দ ঘোষ ॥ বৈঠকী ॥ 


ফাস্তন : ১৩২৮ | 

"সভ্যতা ও ভারতীয়তা : পঞ্চানন মিত্র ॥ শিবরাত্রির শলিতা (কবিতা ) : 
জীবেন্্রকুমার দত্ত ॥ মিলন (গল্প): অবিনাশচন্দ্র ঘোষ ॥ সিন্দুর কৌটা 
(পুস্তক পরিচয় ): নীহারবালা দেবী ॥ মহিষমর্দিনী (কবিতা ) : চণ্ডীচরণ 
বন্দ্যোপাধ্যাক্্ ॥ চিত্ৰলেখা (গল্প) : গিরিবাল! দেবী ॥ হে মোর প্রিয় (কবিতা) : 
মৃকুমার ভাদুড়ী ॥ সপত্নী (গল্প): মণিম্পালিনী দেবী ॥ শেষ দেখা (গল্প): 
স্বরেশচন্্র ঘটক ॥ শিবাজীর নৌবহর : সুরে্্রনাথ সেন ॥ মর্সোচ্ছাস (কবিভা) : 
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জীবেন্দ্রকুমার দত্ত ! রাঁজা রামমোহন রায় : কুঞ্জলাল দত্ত ॥ গুলিস্তার গুল- 
সৌরভ : সুরেশচন্দ্র নন্দী ! নিবেদন ( কবিতা ) : বিজয়কৃষণ ঘোষ ॥ 
চৈত্র : ২৩২৮ 

রূপের আকাঙ্কা (প্রবন্ধ) : যতীন্্রমোহন সিংহ ॥ বাঙ্গালীর বল (প্রবন্ধ) : 
অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ॥ হিন্দু বিধবা (কবিতা) : জগদীশচন্দ্র দাস ! বাক্ষালার 
জাতি বিজ্ঞানের কয়েকটি গোড়ার কথা : শিশিরকুমার হর ! স্মৃতি ও সমাজ : 
গিরিশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ ॥ প্রেমের নিরিখ (মোঁপাসী থেকে ) : নলিনীমোহন 
রায়চৌধুরী & প্রেমিকের নিবেদন (কবিতা): আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ৷ 
মনের মত ( গল্প ) : মনোরঞ্জন চক্রবর্তী ॥ শেষের পথে (কবিতা ) : আশুতোষ 
মুখোপাধ্যায় £ গুলিস্তর গুলসৌরভ : সুরেশচন্দ্র নন্দী ॥ মৃত্যু (কবিতা): 
আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ! শিশু-পণ্ডিত (রচনা ) : সতীজ্ঞ্চরণ রায় | বৈঠকী ॥ 


0১৩২৯ ॥ 


বৈশাখ : ১৩২৯ 

সাম্যবাদ ও সাম্যসাধন : বিপিনচন্দ্র পাল ॥ শঙ্করাচার্য ও তাহার মতবাদ : 
“শী ॥ জেবউন্নিসা (অনুবাদ কবিতা): বিজয়কৃষ্ণ ঘোষ ! বিধিলিপি 
( গল্প ) : সুবর্পলত। দে ॥ আমার ডেপুটিগিরি ( গল্প ) : মুরলীধর গঙ্গোপাধ্যায় ॥ 
সাধু মণ্ডল (গল্প ) : মুরলীধর গঙ্গোপাধ্যায় £ গয়ার কথা : নিখিলনাখ রায় | 
নারীত্ব বিকাশে সতীত্ব : নলিনীকাস্ত ব্রহ্ম ॥ গান এবং বক্তৃতা : স্রেন্দ্রনাথ 
মজুমদার ॥ নকীনের গান (কবিতা): সুকুমার ভাদুড়ী ॥ পিয়াসী (গল্প) : 
সুকুমার ভাদুড়ী ॥ বৈশাখী পূর্ণিমা : পাচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ “চুড়ি লিবি' 
গো 2” : পীচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ সভার উদ্বোধন (কবিতা ) : আশুতোষ, 
মুখোপাধ্যায় ॥ ৬তাঁরকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় : স্বরেশচন্দ্র নন্দী 1 বৈশাখের রৌদ্র 
(কবিতা): আশুতোষ মুখোপাধ্যায় 1 নববর্ষের অভিভাষণ ॥ বৈঠকী | 
বিজ্ঞাপন ॥ 


জ্যৈষ্ঠ : ১৩২৯ 

রাধাভাব (ভাষণ ): বিজয়কৃষ ঘোষ ৷ বাঙ্গালীর টলষ্টয় : বিপিনচন্দ্র 
পাল ॥ ৮তাঁরকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় : সুরেশচন্দ্র নন্দী ॥ পৃর্থীরাজ ও শিবাজী : 
পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ ॥ ৬মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় : পদ্মনাথ দেবশর্সী ॥ বুঝে 
পাওয়া (গল্প): দ্বিজরাজ ঘোষ ॥ গচ্ছিত ধন (গল্প): সুকুমার ভাদুড়ী ॥. 
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“গয়ার কথা : নিখিলনাথ রায় ॥ কালিদাসের জাতি নির্ণয় ( কবিতা): বাজ- 
. কৃষ্ণ সেনগুপ্ত ॥ বৈঠকী ॥ 


'আষাড় : ১৩২৯ 

চাটনী (গল্প ):.স্বণালিনী সেন ভালবাসি (কবিতা): আশুতোষ 
মুখোপাধ্যায় ॥ বুঝে পাওয়া : দ্রিজরাজ ঘোষ ॥ আমরা (কবিতা ) : 
'আশ্ততোষ মুখোপাধ্যায় ॥ দুলিয়া (গল্প ) : মুরলীধর গঙ্গোপাধ্যায় ॥ নিবেদন 
(ভাষণ ): চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ ব্রাহ্মণ (কবিতা): বরদ! দত্ত | 
একাগ্রতা (কবিতা) : আশ্ততোষ মুখোপাধ্যায় ॥ আর্টে ছুর্গামৃতি : ক্ষিতিশ- 
প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ॥ ফেঁসন মাষ্টার (গল্প): মুরলীষর গঙ্গোপাধ্যায় ॥' 
শেখ সাদী : আলি বখ্‌তে ওয়ার ॥ আমার আত্মীয় তুমি (কবিতা) : চণ্তীচরণ 
বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ স্নেহের অয় (গল্প): তূপেজ্্নাথ রায়চৌধুরী ॥ 'হারাপো 
কথা : শারদাচরশ দত্ত ॥ চির দুঃখী (কবিতা ): বিবেকানন্দ পাল ॥ মুঢ় 
(কবিতা): বিবেকানন্দ পাল ॥ বৈঠকী 0 মাসিক পত্র সমালোচনা : “বেতাল” ॥ 
[ ভারতী £ আমাঢ়, ১৩২৯ ] ॥ | 


শ্রাবণ : ১৩২৯ 

তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছবি ॥ গুণগান (অনুবাদ কবিত! ) : গোলাম 
‘মোস্তফা ॥ ভারত শিল্পতত্ব : অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ॥ বন্ধু (গল্প): সতীশচন্্র 
চৌধুরী ॥ প্রতিমা (কবিতা ) : ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ॥ বাঙ্গালার টলষ্টয় £ 
বিপিনচন্দ্র পাল ॥ বাঙ্গালীর কীতি : “মীরজা” ! মনের কথা (গল্প ): সুকুমার 
ম্ভাদুড়ী ॥ কবির আখি (কবিত1) : গোলাম মোস্তফা ॥ পৃপ্যতীর্থে গুরু পুজা : 
[নাম প্রকাশিত হয়নি ] ॥ ছায়া (সমালোচনা ): সুকুমার ভাদুড়ী ॥ আত্ম- 
পরিচয় (কবিতা): বরদা দত্ত ॥ তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় : সুরেশচজ্দ্র নন্দী ॥ 
সন্ধান্্ (কবিতা ): হেমরঞ্জন রায় ॥ গয়ার কথা : নিখিলনাথ রায় ॥ বর্ষামঙ্গল 
{ কবিতা) : “রমল1” ॥ মেলিনা আবদুর রহমান জামী : আলি বখৃতেওয়ার ॥ 
ভাবনার জয় (গল্প) : সুধা দেবী ॥ কালাম্বর (বিজ্ঞান ): গণপতি পঁজা ॥ 
সাময়িকী : বরদা দত্ত & সমালোচনা : মাসিক : বেতাল ॥ [ বঙ্গবাণী : আষাঢ়, 
১৩২৯ প্রবাসী : আষাড়, ১৩২৯; ভারতবর্ষ : আষাচ, ১৩২৯ ] ॥ বৈঠকী ॥ 


ভাদ্র : ১৩২৯ ' 
বন্দী বরণ (কবিতা): বরদা দত ! ভারত শিল্পতত্ব : অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ॥ 
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নিশীথে (গল্প ): আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ॥ বঙ্গতৃমি (কবিতা): ক্ষণপ্রভা দত ॥ 
মধুর ছিটা ( গল্প ): ভূপেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী ॥ প্রয়াণে (কবিতা ): আশুতোষ 
মুখোপাধ্যায় ॥ তুলসীদাঁস : মন্মঘনাথ গুপ্ত ॥ পল্লীচিত্র : তৃপেন্দ্রকুমার রায় ॥ 
সন্ধ্যা-মালতী (গল্প): মুরলীধর গঙ্গোপাধ্যায় ॥ রোদনের সুখ (কবিত।) : 
কুমুদরঞ্জন মল্লিক ॥ বর্তমান ভারত : বিশাথ। বসু ॥ মিলন : “মিরজা” [ 
শুভক্ষণ (কবিতা) : জগদীশচন্দ্র দাস ॥ পরমহংসদেব ও অবতার বাদ : বিনোদ- 
বিহারী দত্ত ॥ টলষ্টয় : হেমরঞ্জন রায় ॥ অনুভূতির ব্যথা ( গল্প ): ভূপেন্দ্রনাথ 
বরাক্পচৌধুরী ॥ আকাশ (কবিতা) : চণ্তীচরণ মিত্র । কাম্তকবি রজনীকান্ত 
(পুস্তক পরিচয় ) : সরলাবালা দাসী ॥ প্রিন্স ক্রোপট্কীন (অনুবাদ ) : অনাথ- 
বন্ধু দত্ত 1 আমির খসরু : “আলি” ॥ ইরাক : ব্রক্মদাস গোস্বামী £ কবি 
সত্যেন্দ্রনাথ : বিজয়কৃষ্ণ ঘোষ ॥ তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় : সুরেশচন্দ্র নন্দী ॥ 
প্রবন্ধে বঙ্কিম প্রতিভা : মুরলীধর গঙ্গোপাধ্যায় ॥ মাসিকী : বেতাল ॥ 
[বঙ্গবাণী : শ্রাবণ, ১৩২৯ ; প্রবাসী : শ্রাবণ, ১৩২৯.; ভারতী : শ্রাবণ, ১৩২৯3 
ভারতবর্ষ : শ্রাবণ, ১৩২৯ ] 0 বৈঠকী ॥ 


"আশ্বিন : ১৩২৯ 

ছবি : শরত-প্রভাতে ! উদ্বোধন : হেরম্বচন্্র চৌধুরী ॥ পুজারিণী (কবিতা) : 
ব্রন্মদাস গোস্বামী ॥ জাল মাষ্টার (গল্প) : মুরলীধর গঙ্গোপাধ্যায় ॥ ব্যবসা 
ও চাকুরী : অনাথবন্ধু দত্ত ॥ বাঙ্গালী দুর্গোৎসব : বিপিনচন্দ্র পাল ॥ শরতের 
আহ্বান (কবিতা): নীরদরঞ্জন বিশ্বাস ॥ রাধা! (বিদ্যাপতির ) : হেমরঞ্জন 
রায় ॥ মানুষ ও পশুর মোকদ্ধমা ( অনুবাদ ) : গোলাম মুস্তাফা ॥ মদনমোহন 
(গল্প) : শারদাচরণ দত্ত ₹ মার্জনা (কবিতা ) : জগদীশচন্দ্র দাস ॥ বিরহী 
€ গল্প) : রমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ॥ অভিন্ন (অনুবাদ কবিতা ) : নৃপেক্জকুমার 
বসু ॥ প্রিয প্রবাস মহাকাব্য : মন্মথনাথ গুপ্ত ॥ আগামী কাল (কবিতা, শেলী 
‘থেকে ) ॥ মানসী (সমালোচনা) : সুকুমার ভাছুড়ী ৪ আশার বাণী কেবিতা) : 
অনুশীলা ঘোষ ॥ পদ্মিনী সমস্যা : নিখিলনাথ রায় ] বনের মায়া : রবীন্দ্রনাথ 
‘সেন ] পুরুষ (কবিতা ) : বরদা দত ! মুক্তিলাভ ( গল্প ) : চৈতন্যচরণ বড়াল ॥ 
দেশবন্ধু কবিতা) : ষোড়শীবালা দেবী ॥ বৈদিক ভারতে সমুদ্রযাত্রা : শৈলেন্দ্র 
ভূষণ সেনগুপ্ত ॥ প্রেমের জয় (কবিতা) : গোলাম মোস্তফা ॥: আগমনী £ 
মোক্ষদাচরণ সামাধ্যায়ী ! গৃহশিল্প ও কারখানা : জ্যোতিশচন্দ্র দত্ত ! ইরাক : 
ব্রজ্মদাস গোস্বামী ॥ 
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কাতিক : ১৩২৯ 

নামগান ( কবিতা ): কুষুদরঞ্জন মল্লিক! ধর্ম সাধনে সৃশাস্ত্র : বিপিনচন্দ্র 
পাল! মিলন ও বিরহ ( কবিতা ): ন্ৃপেন্দ্রকুমার বসু] বিরহী (গল্প) : 
রমেশচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় ॥ স্মৃতি ও প্রেম (কবিতা): নৃপেন্দ্কূমার বসু ৫ 
ভারতে দেবোপাসনা ও রার্থী বন্ধন : দিগেন্দ্রনাথ পালিত ॥ লুৎফুল (কবিভা) : 
মোহাম্মদ গোলাম জিলানী ॥ তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় : সুরেশচন্দ্র নন্দী # 
আম্্ষেদ প্রসঙ্গ : “জনৈক কবিরাজ” ॥ প্রেমের স্বরূপ ( কবিতা ) : রমলা ॥ 
ছেটলোকের অত্যাচার (রঙ্গচিত্র ): “কস্যচিৎ উকিলম্য” 1 একখানি চিঠি : 
ববীন্দ্রনাথ সেন ॥ শারদা (কবিতা ): বিজয়কৃষ্ণ ঘোষ | প্রহরা ( কবিতা.) £ 
হৃষিকেশ মল্লিক ॥ দেবতার আবির্ভাব : যতীন্দ্রমোহন সিংহ ॥ কবির ব্যথা 
(কবিতা): আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ॥ ইরাক : ব্রন্মদাস গোস্বামী ॥ ভ্রান্ত 
(কবিত1) : বৃপেজ্দ্কৃমার বসু ! বল্‌ গল্প ( রচন। ) : বীরেজ্বরনাথ মুখোপাধ্যায় য 
৮চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় : পীচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ ধনী ও বড়লোক 
(কবিতা) : ৃপেক্্কুমার বসু ॥ মাসিক সাহিত্য পরিচয় : বেতাল ॥ [ প্রবাসী $ 
ভাদ্র, ১৩২৯; ভারতবর্ষ : ভাদ্র, ১৩২৯; ভারতী : ভাদ্র, ১৩২৯; মানসী ও 
মর্সবাণী : ভাদ্র, ১৩২৯) সহচর : শ্রাবণ, ১৩২৯] 1" 
অগ্রহায়ণ : ১৩২৯ 

সোয়ান্তি (কবিতা ) : কুমুদরঞ্জন মল্লিক ॥ সাহিত্য ও শিল্পসাধন! : শিবকৃষ্ণা 
দত্ত ॥ পানওয়ালী (গল্প) : মুরলীধর গঙ্গোপাধ্যায় ॥ বৈজ্ঞানিকের আসল 
এবং নকল : নরেন্দ্রচন্্র দের ॥ তৃষ্ণা (কবিতা): ব্রঙ্গদাস গোস্বামী ॥. 
শকুত্তল! (ব্যঙ্গ নাটিকা ): শরচ্চন্্র পাল ৷ ঈশ্বরের সৌন্দর্য (কবিতা): 
অন্নপূর্ণা হাজরা ॥ বাঙ্গলার জাতি : চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ প্রত্যাখ্যাঁতা, 
(কবিত1 ): ভীমচন্দ্র ধর ॥ কর্মবীর টাটার জীবন কথা : যতীন্দ্রমোহন রায় £ 
তারকনাথ গঙ্ষোপাধ্যায় : সুরেশচন্দ্র নন্দী ॥ বন্দী (এতিহাসিক গল্প) : যতীজ্ত্র- 
নাথ সেন॥ সন্ধান (কবিত1): বরদারগ্জন চক্রবর্তী ॥ বাঙ্গালা সাহিত্যে 
দেশাত্মবোধ ৷ চা (কবিতা): হৃপেক্দ্রকুমার বসু ॥ কূপের ছুলালী- প্রজাপতি 
(বিজ্ঞান): রবীন্দ্রনাথ সেন ॥ আলেয়া (রচনা): নিত্যহুরি ভট্রাচার্ম ॥ 
গয়ার কথা : নিখিলনাথ রায় ৷ মীরাবাঈ : মন্মথনাথ গুপ্ত ॥ 
পোঁষ : ১৩২৯ - 

মায়ের ভাক (কবিতা) : বাঙ্গালী ॥ পুরাণ প্রসঙ্গ (ভাষণ ) :-চণ্তীচরণ 
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বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ ঘরের ডাকাত ( গল্প) : শারদাচরণ দত্ত ॥ ইরাক : ব্রন্মদাস 
গোস্বামী ॥ কর্মবীর টাটার জীবন কথা : যতীন্দ্রমোহন দত্ত ॥ কো জাগতিবা : 
সুকুমার ভাছড়ী ॥ কূপের ছুলালী (বিজ্ঞান ) : ব্রবীন্দ্রনাথ সেন £ শ্রীমৎ স্বামী 
প্রকাশানন্দ : শ্রীঃ ॥ খোন্দকার সাহেব ( গল্প ) : সুরেশচজ্ ঘটক ৷ প্রতীক্ষায় 
(রচনা) : রবীন্দ্রনাথ সেন ! দ্বারকা তীর্থ : রাজেন্দরকুমার মজুমদার ॥ অতীতের 
স্বপ্ন (কবিত1) : সুকুমার ভাছুড়ী ॥ গয়ার কথা : নিখিলনাথ রায় ॥ স্ততি 
(কবিতা): বিজয়কৃষ্ণ ঘোষ ॥ তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় : সুরেশচন্দ্র নন্দী ॥ 
বনবালা (কবিতা) : সতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় ॥ মহাকবি সূরদাস : মন্মথনাথ 
গুপ্ত ॥ নারীর বন্ধন (কবিতা) : সুকুমার ভাঁদুড়ী ॥ প্লাবনে (কবিতা) : 
আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ॥ বিশেষ দ্রষ্টব্য : (পত্রিকা সম্পর্কে ঘোষণা ) ॥ 
মাঘ : ১৩২৯ 

সাহিত্যের পুষ্টি (ভাষণ) : কালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ হিন্দুর ঈশ্বরোপাসনা 
ও স্বরাঁজবাদ : দিগেন্দ্রনাথ পালিত ॥ নিদাঘে- (কবিতা): শ্রীঃ॥ কবীর: 
মন্মথনাথ গুপ্ত ॥- কবিতা সুন্দরী ( কবিতা ) : শ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ ॥ স্বায়ত্তশাসন 
(গল্প): পঞ্চানন দত্ত ॥ শৈলতট সুন্দরী (অনুবাদ ): সুরেশচন্দ্র ঘটক ॥ 
বাঙ্গালীর সমাজবিশ্যাস : পীঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ সাহিত্যে আরর্জন! : শ্রী ॥ 
আলোচনা : পীচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ পথের সন্ধান (কবিতা ): সুকুমার 
ভাহুড়ী॥ তারকনাথ গঙ্ষোপাধ্যায় : সুরেশচন্দ্র নন্দী ॥ ছাপার ভুল: শ্রীঃ ॥ 
সংক্ষিপ্ত সমালোচনা ॥ [ভারতবর্ষ : পৌষ, ১৩২৯; বঙ্গবাণী : পৌষ, ১৩২৯] ॥ 
যীশুধ্রীষ্ট (কবিতা ) : আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ৷ 
ফাস্ভুন : ১৩২৯ 

শরীশ্রীসরস্বতী পুজা : পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ বাঙ্গালার ইতিহাসে 
কর্মকার-শিল্পীর স্থান ( ভাষণ ) : প্রিয়লাল দাস ॥ সাহিত্যে আবর্জনা : শ্রীঃ ॥ 
হিন্দু কে? : পীচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ ষট্‌চক্র বিবরণ : গিরিশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ ॥ 
স্বামী বিবেকানন্দ : পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ বীর কবিভূষণ : মন্মথনাথ গুপ্ত ॥ 
সম্বোধন (ভাষণ ): হরপ্রসাদ শাস্ত্রী । তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় : সুরেশচন্দ 
নন্দী ! ইংরাজ আমলে বাঙ্গালী কবির স্বদেশ-প্রেম : হরিপদ ঘোষাল ! 
গল্প নয় : “নিমটাদ” ॥ বঙ্গভূমি ( কবিতা) : সৃধাংশুশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ " 
চৈত্র : ১৩২৯ 

বঙ্গদেশ ও বাঙ্গালী : গিরিশচন্দ্র বেদাস্ততীর্থ ॥ তুলসীদাসের স্ত্রী-বিছেষ : 


৮ 


৯১৪ “সাহিত্য, পত্রিকার রচনাপঙ্জী 


মন্মধনাথ গুপ্ত] খ্তুপতি (কবিত!) : চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ জাতীয় 
শিক্ষার ভূমিকা : দিগেন্দ্রনাথ পালিত ॥ কবি হাফেজ ( কবিতা ) : নগেল্পনাথ 
সোম ॥ সম্বোধন (ভাষণ ) : হ্রপ্রসাদ শাস্ত্রী ॥ ৪ ভৈরবচন্দ্র 
চতুধুরীণ ॥ 


# ১৩৩০ ॥ 


বৈশাখ : ১৩৩০ 
তন্দ্রবিজ্ঞান : পিরিশচন্দ্র বেদাস্ততীর্থ 1 উষ! (কবিতা ): ক্ষেত্রগোপাল 
মুখোপাধ্যায় ॥ শক্তি (কবিতা ); নগেন্দ্রনাথ সোম ॥ বাঙ্গালী কবির স্বদেশ- 
প্রেম (শেষ প্রস্তাব): হরিপদ ঘোষাল ॥ সোপামুখী &চ ( উপন্যাস/প্রথম 
পরিচ্ছেদ ): বৃপেন্দ্রকুমার বসু ॥ হা ও না (নকৃশা ) : “নিম্টাদ” [ সুরেন্দ্রনাথ 
মজুমদার ] | প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সঙ্গীত বিষয়ে ছুই একটি কথা : উপেক্দ্চন্দ্ 
সিংহ ॥ বঙ্গদেশ ও বাঙ্গালী ( প্রেততত্ব/২ ) : গিরিশচন্দ্র বেদান্ততীর্ঘ ॥ সন্দেহ- 
ভঞ্জন (গল্প): আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ॥ নববর্ষে (কবিতা): চণ্ডীচরণ 
বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ জাতীয় অভ্যুত্থান (প্রবন্ধ ).: হারাধন বক্সী ! 
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